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প্রকাশক : ভ্রু শ্রশকুমার কুণ্ড 
জিজ্ঞাসা 
১৩৩এ রাপবিহারী আভিনিউ । কলিকাত? ২৯ 
১এ ও ৩৩ কলেজ রো । কলিকাতা ৯ 


মুদ্রাকর : শ্রীএককড়ি ভড় 
নিউ শক্কি প্রেস 
১০ ম্লাজেজ্জনাথ লেন লেন । কলিকাতা ৬ 


বাংলার গৌরব ও 
কর্লিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য 
স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পুণ্য স্মৃতিতে 


স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণসাধনব্রতী শ্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কর্মব্থল 
জীবনের তাৎপর্য, তার বহমুর্খী কর্ম ও চিন্তার ধারা অনুধাবন করে আমি বুঝেছি 
যে, এই বরেণ্য বাঙালী সন্তান তার কর্মের দ্বারা, চরিত্রের ছারা দেশের ও জাতির 
ইতিহাসকে যথেষ্ট উপাদান দিয়ে গেছেন । কালের বিচারে সেই সব উপাদানের 
বছুলাংশই স্থায়িত্ব অর্জন করেছে । এই গ্রন্থে তারই একট! সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি । 

গ্রন্থের প্রারস্ডে সন্নিবেশিত অপূর্ব প্লোকটি রচন] করে দিয়েছেন সংস্কৃত কলেজের 
খ্যাতনাষ। প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীহরিপদ কাবা-ম্থতি-মীমাংসা-তীর্ঘশান্ত্রী মহাশয়। 


** বাগুইআটি রোড 
দখদষ, কলিফাত| ২৮ মণি বাগচি 


ভুমিকা 


স্যর আশুতোষের জন্মশতবাধষিকী আগতগ্রায়। শুধু কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় নয়, 
ভারতীয় শিক্ষাজগৎ তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ তিনি কলিকাতা খিশ্ববিষ্ভালয়ের 
বীজমন্ত্রকে জীবন্ত করিয়া! তুলিয়াছেন, £১৭%81)001006706 0 [69 0108স্জ্ঞানের 
গণ্ডীর যাহাতে প্রসার বড়, আরও বড় হয়, তাহার জন্য উৎকৃষ্ট পরিকল্পন] ও কার্ষে 
তাহা রূপান্তরিত করিবার সাধনা আমাদের ও ভবিস্ততবংশীয়দের সম্মুখে রাখিয়া 
গিয়াছেন। বাংল ভাষার জন্য তাহার দরদ, ভারতীয় ভাষার প্রতি তাহার 
অনুরাগ, প্রাচ্যবিদ্ভা অনুশীলনের জন্য তাহার বিপুল আয়োজন, দর্শনে ইতিহাসে 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পঠন-পাঠন গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া উচ্চশিক্ষার 
ক্ষে্জ সংগঠন, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার মাধ্যমে ও পরম্পরের সহযোগিতায় এক 
জাতীয় সাহিত্যের নির্মাণ ও পরিপুষ্টির ব্যবস্থা তিনিই করিয়া গিয়াছেন। 
বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে তাহা জানিতে হইবে। যে সকল প্রতিকূলতার 
মধ্যে তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন জীবনীকারকে তো! তাহার বিবরণী দিতেই 
হইবে । আমরা শুধু জানিতাম, তাহার গুণগ্রাহী লোকেরও অভাব হয় নাই, 
দেশে-বিদেশে সরকারি বেসরকারি মহলে তিনি শ্রদ্ধা, সম্মান, সহযোগিতা ও 
পাইয়াছিলেন । কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ে তাহার স্সাতকোত্তর শিক্ষাবিভাগ দেশ-বিদেশ 
হইতে স্থমিধাচিত উপযুক্ত কমীর্দের সমবেত ও সংহত সাধনায় সমুদ্ধ হইয়াছিল। 
আজও সমগ্র ভারতের চিন্তানায়ক ও কর্মনায়কদের মধ্যে সে সমৃদ্ধির চিহ্ন 
রহিয়াছে । কলিকাতা .বিশ্ববিদ্ভালয়কে বড় করিব, তাহা দেখিয়া অস্তান্ত 
' বিশ্ববিস্ভালয়ও পথ খু'জিয়! পাইবে, ইহাই ছিল তাহার আকাক্ষ। ৷ নিত্য নূতন 
বিষয় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা! করিয়া সেদিন আশুতোষ আমাদের সকলের 
মনোজগতের সম্মুখে যে অনস্ত জ্ঞানের আভাষটুকু দিলেন, তাহা! বর্তমানে 
অবর্ণনীয়। | 

শ্রীমপি বাগচি বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষু, দিক বাছিয়া লইয়াছেন 9 
-জীবনীসাহিত্য। বাঙ্গীলী জীবনের উন্নতিসাধনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ মানবদের, 
বিশেষ করিয়া! ধাহার] বাংলার মাটিতে জন্মিয়া অথবা বাংলার কর্মক্ষেজে আসিয়া 


লোকোত্তর প্রতিভা ব1 কর্মশক্তি দেখাইয়াছেন তাহাদের জীবনী রচনার দ্বারা 
ভবিষ্যৎ যুগের বাঙ্গালীকে কর্মে জ্ঞানে তপস্যায় প্রবুদ্ধ করিতে পারা যাইবে, এই 
বিশ্বাসে মণিবাবু পর পর কয়েকটি জীবনী লিখিয়া আমাদের যুবশক্তিকে যেন 
'আহ্ধান করিয়া 'বলিতেছেন, “দেখ, আমাদের প্রাতঃম্মরণীয় কর্মীদের ও জ্ঞানীদের 
কথা একবার মনে করিয়া দেখ, ইহাদের পথে বিচরণ করিবার শক্তি ও সাহস 
পাইবে। জাতিকে বলিষ্ঠ করিয়া তোল ।” তাহার চেষ্টা সফল হউক, সার্থক 
হউক । 

চল্লিশ বংমর হইল স্যর আশুতোষ তাহার প্রিয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় 
ছাড়িয়। দ্রিবাধামে গিয়াছেন । ছুঃখের সহিত বলিতেছি, এ পর্যন্ত তাহার জীবনী 
রচিত হয় নাই । আর শুধুত্ীহারই বা বলি কেন, আমাদের সাহিত্যে এইদিকে 
কাজ করিবার প্রচুর অবকাশ আছে। লোকেও জীবনী পড়িতে আগ্রহশীল। 
বহুল্লোকের চেষ্টা ভিন্ন এ কাজ হইতে পারিবে না। একদিক দিয়া বলিতে 
গেলে, এখনও জীবনীকারের সম্মুখে যে সকল উপাদ্দান আছে, তাহ চিরকাল এতটা 
লও থাকিবে না? প্রত্যক্ষ পরিচিতের সংখা কমিয়া যাইবে এবং যে সকল 
পত্র-পত্রিকা উনবিংশ শতাবীর ও বিংশ শতাবীর প্রথম পাদে এখনও জীবনীর 
উপাদীন ধরিয়া রাখিয়াছে, বর্তমানের জরুরি তাগিদের চাপে তাহারাও দুপ্রাপ্য 
হইয়া উঠিবে, আমরা ভ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে বাস করিতেছি, এ কথা আমাদের 
নিতা নৃত্তন করিয়া জানিতে হইতেছে। ন্থুতরাং মণিবাবুর সময়োচিত পুস্তক 
শিক্ষাপ্তর আশুতোষ এখনকার পাঠকের] যত্ব করিয়া পড়িবেন, এরূপ আশ! 
করা যায়। এই গ্রন্থের গ্রতিটি পৃষ্ঠায় কৃতী লেখকের সযতু তথ্যানুসদ্ধান, নিরাসক্ত 
বিচার-বিঙ্সেষণ আর এতিহাঁসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বিগ্যমান। 


উীপ্রিয়রঞজন সেন 


বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : মানুষ যায়, নাম থাকে । কথাটি সত্য। কিন্তু প্রকৃত সত্য 
এই যে, পৃথিবীতে সেই মাহুষেরই নাম থাকে যার মধ্যে আমর! পাই চরিত্রের উজ্জ্বল 
প্রকাশ। কারণ চরিত্রের এই্বর্যই মান্ষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ; এ সম্পদ অনেক কষ্টে 
অর্জন করতে হয়, এবং রক্ষা করতে হয়। চরিত্রের প্রভাব মৃত্যু হরণ করতে পারে 
না, বরং মৃত্যুতে তা আরে! গভীরভাবে বিস্তৃত হয়। 

লব্ধকীতি শ্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চরিতালোচনা করতে বসে এই কথাটাই 
সকলের আগে মনে পড়ছে । নান] দিক দিয়ে নানা ভাবে মানুষ মাচুষকে দেখে, 
মানুষ মানুষকে বিচার করে । অন্থরাগীর বিচার এক রকম, আবার সত্যসম্ধ 
সমালোচকের বিচার আর-এক রকম। কিন্তু আশুতোষের চরিত্র এমনই বিশাল 
যে, প্রচলিত কোনো মাপকাঠিতে তা৷ সঠিক ধরা! পড়ে না। বস্তুত মুখ্যবংশোদ্তব, 
বৃহস্পতিতুল্য বিদ্বান এবং সকল দিক দিয়ে আদিত্যপ্রভ আশুতোষ-চরিত্রের প্রধান 
বিশেষত্বই হলো! “৪903699+ বা বিশালতা । এই জলধিগ্রতিম বিশালতা, তার 
আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, দৈনন্দিন নিত্য কার্ধে ফুটে উঠতো! । এ 
বিশালতা মাহৃষের ভাগ্যে সহজে ঘটে না । মিলটন বা ব্লেকের নভোম্পর্শী কল্পনায় 
যেসব নিবিড় ও অতীন্দ্রিয় চিত্র ফুটে উঠতো, এ ঠিক সেই রকম-_চিস্তা করা যায়, 
অথচ ঠিক ধারণা করা৷ যায় না। 

এই মহাপুরুষের একটি জীবনচন্পিত লিখব এই সংকল্প জানিয়ে আমি যখন স্যর 
চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমনকে একটি পত্র লিখেছিলাম, তখন তার উত্তরে তিনি আমাকে 
একটি স্ন্দর নির্দেশ দিয়েছিলেন । রমন লিখেছিলেন--0886 চে 0০ 
হ110061505100 510 4851000051015 0158780061- [10500, 1315 01021050661 আ৪5 
85967 05910 1015 ০৮০৫৭] 1166.৮ এই নির্দেশটি মনে লেগেছিল। তারপর 
তার জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে দেখলাম-_জীবন নয়, চরিত্রই হলো তার সম্পর্কে 
আসল কথা । রামমোহন ও বিদ্ভাসাগরের ক্ষেত্রেও এই সত্যটি অন্ভব করেছি । 
জীবনকাহিনী নয়, আশুতোষের চরিত্রটাই হলো! তার প্রকৃত জীবন । 

কাজেই আশুতোষের চরিত্র বিচার করা বড়ো সহজ কাজ নয়। মহাকবি 
গ্যেটের একটি কথা মনে পড়ে £ পশু 05 8. 60150 056 1615 ৪ 10065 026. 
শ1015 15 1) 21] 0৫ 03 0 00 56681] 9256 16 101) 01108606 65৩৪, 8104 
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প্রযোজ্য । তিনি যে সত্যের আলোকদণ্ডে সমগ্র দেশবাসীকে দীর্ঘ ভ্রিশবছরকাল 
চালিত করেছিলেন, সেই দণ্ড হাতে দিয়েই বুঝি বিধাতা৷ তাঁকে এই বাংলাদেশে 
পাঠিয়েছিলেন । আমর জানি, তাঁর জীবিতকালে দেশের লোক মুখ তুলে সাহস 
করে এর দিকে চাইতে পারেনি-_এ'র অত্যুজ্জল জ্যোতির্লেখা আমাদের চোখ 
 ধশাধিয়ে রেখেছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে দীর্ঘ চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হলো, আজ 
বোধ হয় আমরা আশুতোষের চরিতালেখ্য আাকতে পারি । 

আশুতোষের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ এই পুকুষসিংহের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধ। 
নিবেদন করেছিলেন তাঁর একত্থানে তিনি বলেছেন £ “তিনি যে সকল স্বপ্ন 
দেখিতেন, তাহা সংঙ্গারক্ষেত্রে যুঝিয়া তিনি সফল করিতে পারিতেন । তাহার 
স্বক্ষমতাঁর উপর একটা! প্রত্যয় ছিল যে তিনি বিজয়ী হইবেন-_ইহা জানিয়াই তিনি 
কর্ষের পরিকল্পনা করিতেন, তাহার সংকল্পগুলি কৃতকার্ধতার পথ-স্বরূপ ছিল |” 
রবীন্দ্রনাথের এই রচনাটি ধীরা পাঠ করেছেন তারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, 
আশুতোষ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে কত স্বল্প কথায় কবি কত সুন্দরভাবে আমাদের 
সামনে তুলে ধরেছেন । আশুতোষ একদিকে ছিলেন প্রচণ্ড কর্মবীর, অন্যদিকে 
ভাবপ্প্রবণ ও শ্বাপ্সিক। কর্ণ আর কল্পনা-_-এই ছুই মিলিয়েই তো৷ আশুতোষ । 
এই ছুটি বিপরীতধর্মী গুণের সমাবেশ আশ্চ্মভাবে সার্থক হয়েছিল তার জীবনে । 
একদিকে তিনি যেমন ছিলেন অফুরন্ত কর্মশক্তির আধার, অন্যদিকে তিনি ছিলেন 
একজন সুমহান শ্বপ্রদরষ্টা । তারই নেতৃত্বে বজদপ্ধ এই কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় 
একদ1 কী উজ্জল শ্রী ধারণ করেছিল, শুধু সেই ইতিহাসটা একবার ম্মরণ করলেই 
আঙ্তোষের কর্মশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিচয় পেয়ে বিশ্মিত হতে হয় । 

আশুতোষকে ম্মরণ করবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে । আজ এই কথা 
বলবায় দিন এসেছে যে, বাংলামায়ের এই ক্ষণজন্মা সম্তান আধুনিক যুগের একজন 
পুরুত্ষশ্রেঠট ছিলেন । বিদ্যায়, বিদ্োৎসাহে, কর্মশক্তিতে, গুণগ্রাহিতভায়, আত্মসম্মান- 
জ্ঞানে, দেশাত্মবোধে, স্বদেশভ্রীতিতে-_ব বিষয়েই তিনি নিঃসন্দেহে একজন যুগন্ধর 
পুরুষ ছিলেন । বিষ্ভাসাগর ও স্যর গুরুদাসের জন্মতভূমিতে আশুতোষের ন্যায় 
বাক্তির আবির্ভাৰ সেদিন অপ্রত্যাশিত ছিল না। বাংলার সমগ্র উনবিংশ 
শতাবীর ইতিহাসের রাজপথে আমরা। প্রত্যক্ষ করি আলোকের মিছিল। এর 
নানা পর্ধে এতগুলি বিরাট পুরুষের আবির্ভীব কেমন করে সম্ভব হয়েছিল? 
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এনন আলোর মিছিল কোথা থেকে এলো ? এ বাসন্তী ফসল কি এমনিতে 
ফলেছিল? বিগত শতাবীর খ্যাতনাম। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র ও জীবন আলোচনা 
করলে আমর! দেখতে পাই যে, বাংলার জলবাস্ু। বাংলার চিরস্তন এঁতিহ এদের 
আবিভাবে সহায়তা করেছে । আমাদের বর্তমান আলোচনার নায়ক, আন্ততোষের 
কথাই ধরা যাক। এমন সর্বগুণসম্পন্নতা, এমন খরশ্বর্, তেজ ও জ্যোতির একত্র 
সমাবেশ ও প্রোজ্জল প্রকাশ একমাত্র বাংলাদেশেই সম্ভব ছিল। এমন তেজোদিু 
বিক্রান্ত মৃত্তি, এমন সর্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ, এমন সর্বজনীন স্তমদশ্লিতা, যা 
উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আমরা খুব বেশি প্রত্যক্ষ করিনি | 


আশুতোষ ধনীর সন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা সেরূপ ছিলেন না। কাজেই 
আতশুতোষের জীবনান্ুশীলন করতে হলে যে বংশে তার জন্ম, সেই বংশের-_জীরেট- 
বলাগড়ের মুখুয্যে বংশের-_ইতিবৃত্তটা একটু জানতে হয়। 

"খন্যান স্টেশন হইতে অনুমান তিন-চার ক্রোঁশ দূরবর্তা দিগন্থই নামে একটি 
পল্লী আছে। সেইখানে এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন, তাহাদের মুখোপাধ্যায় 
উপাধি । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃতে পঙ্িত খলিয়। স্যায়ালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার, 
হ্যাষরত্ব প্রভৃতি সনম্মানস্চক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন । এই পরিবারে বলয়াম 
স্যায়ালগ্কার (শ্রীহ্ধ হইতে ১৮ পর্যায়) জন্পগ্রহণ করেন। তাহার তিন পুত্র 
হরেরুষ্, রামজয় ও রামচন্ত্র। ১৭৮৭ খ্রীন্টাব্ধের ১৮ই অক্টোবর রামজয়ের এক 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । এই পুত্রের নাম বিশ্বনীথ। পুত্রের জন্মের অল্পদিন পরেই 
রামজয় একমাত্র শিশুপুত্র ও পত্বী রাখিয়া অকালে কাল-কবলে পতিত হুন। 
রামজয়ের পিতা-মাতা তৎকালে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার সহোদর ভ্রাতারাঁও 
সেখানে ছিলেন নাঁ। রামজয়ের পত্রী একে শোকাভিভূতা, তার উপর জ্ঞাতি 
ভাসুর ও যাতৃগণের ( জী) কুব্যবহারে মর্ধাহতা হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন এইরূপে 
গেলে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি তাহার পিত্রালয় জীরট গ্রামে শিশুটিকে লইয়া চপিয়া 
গেলেন । তদবধি তিনি সেখানেই ছিলেন, দিগন্থয়ে আর আসেন নাঁই। জ্ঞাতির। 
তাহাকে আনিতে চেষ্টা করেন নাই) কোন খোঁজও লন নাই। রামজয়ের পুন্র 
এইন্ধপে পিতৃসম্পত্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত ও পিতৃ-পিতামহের দেশ হইতে 
নির্বাসিতপ্রায় হইয়া মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন। তাহার এক মাতুল 
ও মাতামহী ছিলেন; তাহারা দরিভ্র, হতরাং বিশ্বনাথের বাল্যজীবন হুখে 
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অতিবাহিত হয় নাই তবে এখানে তার স্নেহ যত্ব আদরের অভাব ছিল না । এইরূপে 
বিশ্বনাথ মা-দিদিমার স্সেহের কোলে মান্য হইয়া উঠিলেন। তাহার, মামা 
তাহাকে পাঠশালায় পড়িতে দিয়াছিলেন, তিনিও বাংলায় অঙ্থশাস্ত্র গ্রভৃতি যাহা 
তখন পড়া হইত তাহা শিখিয়া লইয়াছিলেন । তাহার সংস্কৃত বা তৎকালে প্রচলিত 
আরবি উদ কিছুই শিখিবার ন্থযোগ হয় নাই । তিনি শ্বভাবতঃ বুদ্ধিমান সরল উদার 
প্রকৃতি ছিলেন । অক্পবয়সেই ভগবত-কপায় উপার্জনক্ষম হইয়৷ মাতার ছুঃখমোচন 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন । (স্তর আশুতোষের 
মাতৃভক্তিও পুরুষাচ্গক্রমে অজিত একটি গুণ )। মা যাহাতে স্থথী ও তৃপ্ত হন, বিশ্বনাথ 
তাহাই করিতেন । 

“লবণের কুঠির সাহেবদিগকে প্রসন্ন করিয়া তিনি নিমকমহালের দারোগা 
হুইয়াছিলেন । জীরাট গঙ্গাতীরস্থ অতি সুন্দর গগুগ্রাম , স্বভাব শোভার নিকেতন । 
তখন এখানে ম্যালেরিয়া ছিল না; গ্রামবাসীরা সুস্থ ছিল এবং এখানে বহু 
ভদ্রলোকের বাস ছিল । এথানে গোপীনাথ বিগ্রহের সেবায়েৎ ছিলেন গৌসাইরা । 
তাহারা ধর্মপরায়ণ ছিলেন । পিতৃহীন বিশ্বনাথ গৌঁসাইকর্তার নিকট হইতে কিছু 
জমি পাইয়া জীরাটেই নিজ বাসভবন প্রস্তত করেন । এই সমযেই মাতা সরম্বতী 
দেবী পুত্রের বিবাহের জন্য বাগ্র হইয়া পাত্রী অনুসন্ধান করিতেছিলেন ৷ কিছুকালের 
মধ্যে মনোমত লুন্দরী সুলক্ষণ কন্যা পাইয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া অপার আনন্দলাভ 
করিলেন । পাত্রী বর্ধমান রাজসভার সভাপগ্ডিত সার্বভৌম চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র 
রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা । বিশ্বনাথের পত্বী ব্রহ্মময়ী দেবী অতি শাস্তত্বভাবা 
গুণবতী রমণী ছিলেন । বিশ্বনাথের মাতা সৎকর্মে অনুরাগিনী ও দানশীল। ছিলেন । 

“বিশ্বনাথ ও ব্রদ্ষময়ীর চার পুত্র ও এক কন্যা । ছুর্গাপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ, 
গঙ্গাপ্রসাদ ও রাধিকাপ্রসীদ । গঙ্গাপ্রসাদের জন্ম ১৮৩৯, ৬ই মার্চ। গঙ্গাপ্রসাদ 
যখন শিশু তখনই বিশ্বনাথের নিমকমহালের চাকরী গেল। চারিটি শিশুসস্তান 
কি উপায়ে প্রতিপালন করিবেন, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইলেন । বহু চেষ্টা 
করিয্নাও চাকরী আর হুইল না। অন্পায় ব্রাক্ষণ-দম্পতি সন্তান চারিটি লইয্বাঃ 
অকৃল পাখারে পড়িলেন। এইসময়ে জ্যোষ্টপুত্রের উপনয়নের কাল উপস্থিত হইল। 
ছেলের বয়স এগারো, ইহার চেয়ে বেশি বয়সে ব্রাহ্মণের ছেলের পৈতা দিবার 
নিগ্নম নাই। পুত্রের শৈশবকালে মানত ছিল কালীঘাটে পৈতা৷ দেওয়া হইবে। 
বিশ্বনাথ উপনয়নের শুভদিন দেখিয়া ছুই-চারিটি প্রতিবাসীসহ পুত্রকে লইয় 
লৌফাযোগে কলিকাতা আঁপিলেন। বিনাড়স্বরে কালীঘাটে দুর্গাপ্রসাদের পৈতা 
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হইয়া গেল। উপনয়নের বায় এক প্রতিবাসী পুণা লাভার্থে বহন করিয়াছিলেন । 
তখন এ রকম প্রথা ছিল। পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়। ছুর্গাগ্রসপাদ তখন 
পার্খববর্তী বলাগড় গ্রামে মিশনারি সাহেবদের স্থাপিত ইংরাজি ক্লে পড়িতেন। 
পুত্রের পৈতা৷ হইবার ছুই-তিন মাস পরে ব্রদ্ধময়ীদেবী গ্রামস্থ কয়েকজন পুরীযাত্রী 
মহিলার সঙ্গে পুরী যাত্রা করেন এবং সেইখানেই তাহার মৃত্যু হয় । 

“বিশ্বনাথ জোগ্টপুত্রকে পড়ার ও থাকার স্থবিধা হইবে মনে করিয়া কাল্নায় 
তাহার মাতুল ভ্রাতাদের বাড়িতে রাখিয়া আসিলেন। মাতৃবিয়োগে ছু্গাপ্রসাদ 
অতিশয় কাতর হইলেন । বিশ্বনাথ সহধক্িণীর শোকে মর্মাহত হইলেও ধের্ধ 
অবলম্বন করিয়া পুত্রকে সাত্বনা দিতে লাগিলেন । শ্রাদ্ধ কিছুই করিবার সামর্থ্য 
তখন ছিল না। অতএব কাঁল্নার গঙ্গাতীরে তিল-কাঞ্চম করিয়া ছূর্গীপ্রসাদ 
মাতৃশ্রাদ্ধ সমাধা করিলেন । বিশ্বনাথ তখন তাহার তিনটি বালকপুত্রের জন্য বড়ই 
উৎকন্তিত হইয়াছিলেন ৷ দারুণ দারিক্র্যের মধ্যে যতটুকু তব হইতে পারে, বাড়ির 
পুরাতন পরিচারিকা প্রভুভক্তিপরায়ণা ন্রেহশীলা জান্গবী বালকদিগকে তাহা 
করিতেছে দেখিয়া তৃপ্ত হইলেন । জাহ্ৃবী বহুদিন হইতে বেতন পাওয়া দূরে থাক 
প্রত্যহ পর্যাপ্ত আহারও পাইত না। তথাপি মুখোপাধ্যায়-গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র 
যাইবার কথা তাহার মনেও আসিত না, কারণ ব্রহ্ষময়ীর নিকট সে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিল যে, তাহার অবর্তমানে দে তাহার নাবালক পুত্র-কন্তাদিগের দেখাশুনা 
করিবে। 

“ছুরগাপ্রসাদ কাল্নাতে থাকিয়াই পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন ; স্কুলের শিক্ষক 
ও সহপাঠীগণ সকলেই তাহার স্বভাবগ্তণে তাহাকে ভালোবাসিতেন ৷ বাড়িতেও 
সকলে স্থখ্যাতি করিত । কিন্তু যত্ব কাহারে! নিকট তেমন পাইতেন না। 
কাল্নার পাঠ শেষ হইলে দুর্গাপ্রসাদ কলিকাতায় আসিলেন । প্রতিবাসী গোলকন্ত্ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতে থাকেন । এই সময়ে বিশ্বনাথের 
স্বত্যু হয়। মৃত্যুকালে প্রতিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তিনি বলিয়া যাঁন, 
“রামদাদ, আমি তো চল্লাম, অনাথ বালকের] রইলো, দেখবেন ।” ছুর্গাপ্রসাদের 
বয়স তখন ১৫ বৎসর মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে সাত্বনা দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 
“বাবা, আপনি কিছু ভেবে মনে কষ্ট পাবেন না । আপনার যে খণ আছে তা এখন 
থেকে আমার হোল, আপনি অখণী হয়ে যাচ্ছেন । আর ভাইদের জন্যও কোনে! 
চিন্তা করবেন না আমি তাদের মাহষ করব” এই বলিয়া তিনি পিতৃপদধূলি 
যাধায় তুলিয়া লইলেন। পুত্রপ্রাণ বিশ্বনাথ পুত্রের কোলে মাথা রাখিয়া, উপবীত 
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জড়িতহস্ত বক্ষ-স্থলে রাখিয়া ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিলেন । ইহ। ১৮৪৯, ১৫ই অক্টোবর তারিখের ঘটনা । 

“পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন হইবার পর ছূর্গাপ্রসাদ সংবাদ পাইলেন তিনি আট টাকা 
স্বলারশিপ পাইয়াছেন। এই আট টাকা পাওয়া তখন ভগবানের দান ও 
পিতৃদেবের আশর্বাদের ফল বলিয়। মনে হইল । তাহার পর স্সেহাশীলা ঝি, বৃদ্ধা 
জান্ধবীর হাতে ভাইদের ভার দিয়া ও তাহাদের সময়োচিত আশ্বাস ও উপদেশ 
দিয় হুর্গাপ্রসাদ কলিকাতায় গোলক গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন 
এবং মনোনিবেশ সহকারে পাঠাভ্যাসে রত হইলেন | ছুইটি টাকা নিজের হাতে 
যলাখিয়৷ তিনি ছয়টি টাকা নিয়মিতরূপে বাড়ীতে পাঠাইতেন । ইহার পর বু কষ্টে 
বন অসুবিধা ভোগ করিয়া আরো৷ তিন ব্সর পড়িলেন । মনোযোগী সচ্চরিত্র ছাত্র 
বলিয়া স্কুলের শিক্ষকগণ সকলেই দুর্গাপ্রসাদকে যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন । 
প্রধান শিক্ষক ওগেল্বি সাহেবও তাহাকে বড়োই ভালোবাসিতেন ৷ কিন্তু সংসারের 
দায়, কনিষ্ঠদের দায় তখন তাঁহার উপর । তাই ইচ্ছা থাকিলেও আর বেশি পড়িতে 
পারিলেন না। প্রধান শিক্ষক স্বয়ং দর্গাপ্রাদের ভার লইতে চাহিয়াছিলেন, 
কিন্তু কনিষ্ঠদের স্বার্থ তখন জ্যেষ্ঠের নিকট বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। ওগেল্বি সাহেব 
তখন দরিন্র বাঙালী ব্রাক্ষণ যুবকের মহাপ্রাণ দেখিতে পাইলেন ও অনেক প্রশংসা 
করিয়া বিদায় দিলেন । 

দমকল ছাড়িয়া আন্দুলে একটি স্কুল-মাস্টারী যোগাড় করিলেন এবং ভাই 
তিনজনকে সঙ্গে লইয়া আন্দুলে গেলেন। এখন হইতে ভাইদের শিক্ষা দেওম়াই 
তাহার জীবনের ব্রত হইল । স্থলে তিনজনকেই ভঙ্তি করিয়া দিলেন, প্রাতে ও 
সন্ধার পর হইতে রাজি দশটা পর্যস্ত পড়াইতেন । তিনিও যেমন ভাইদের শিক্ষায় 
প্রাণপণ করিয়াছিলেন, ভাইরাও তেমনি অগ্রজের আজ্ঞাবহ হইয়া মনোযোগ ও 
পরিশ্রম সহকারে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন । তাহারা পরস্পর প্রত্যেক কার্ধে 
পরম্পরকে সাহায্য করিতেন । স্বহস্তে রন্ধন করিয়৷ চারি ভাই একসঙ্গে পরম 
তৃপ্চির সঙ্গে আহার করিতেন । সামান্ শব্যায় চারিজনে একত্রে শয়ন করিয়া 
শ্রমের পর পরম সুখে নিত্রিত হইতেন | এতদিন পর্যস্ত ভাইদের বিশেষ পড়াশুনা 
হয়নি বলিয়া জোষ্ট যেমন চিস্তিত ছিলেন, তেমনি তাহাদের ভ্রুত উন্নতি হইতেছে 
দেখিয়া অতিশয় আনদ্দিত হইলেন । ছুর্গাগ্রসাদ একটি সোনার মেডেল পাইয়া- 
ছিলেন + সেটি তীহার বড়ো আদরের বন্ত ছিল। ভাইদের বলিতেন, “তোরা 
একরকম মেডেল পেলে আমি আয়ো কত বেশি আনন্দিত হবো” ছৃর্গাপ্রসাদ 
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অতিশয় মাতৃ-পিতৃভক্ত ছিলেন । পিতা-মাতার স্থতিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া ছিল। 

“আন্দুলের স্থলে ভাইদের যতদূর পড়া হইতে পারে তাহা শেষ হইলে দুর্গাপ্রসাদ 
তৃতীয় ও কনিষ্ঠ ভাইকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন । 
হরিপ্রসাদকে তিনি কাছেই রাখিলেন, কারণ সে কানে একেবারেই শুনিতে পাইত 
না। তারপর তিনি 0৮62569: হইয়া তমলুক চলিয়া যান, হরিপ্রসাদকেও সঙ্গে 
লইলেন ৷ ভাই ছুইটিকে নিয়মিতরূপে খরচপজ্র দিয়া 'ও কিঞ্চিৎ সঞ্চিত রাখিয়! 
দুই ভায়ে গ্রাসাচ্ছাদন সামান্তরূপে নির্বাহ করিতেন । দেশে বৃদ্ধা ঝি জাহ্বীকেও 
কিছু অর্থসাহাষ্য করিতেন । 'ছুর্গাপ্রসাদ কিছুকাল চাকরী করিয়া কিছু টাকা 
জমাইয়া জীরাটে আসিলেন | ধাহারা বিশ্বনাথের দুঃসময়ে খণদান করিয়াছিলেন 
তাহাদিগকে ডাকিয়া খণশোধ করিতে চাহিলেন। সকলেই তাহার কর্তব্যবৃদ্ধির 
প্রশংসা করিলেন এবং স্থ্দ ছাড়িয়া দিলেন । নিজের বিবাহের পর ছূর্গাপ্রসাদ 
এইবার তাহার কনিষ্ট ভ্রাতাদের বিবাহ দিলেন । কলিকাতায় সিমল] কাসারীপাড়ার 
হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যোষ্ঠা কন্যা জগত্তারিণীদেবীর সহিত গঙ্গাপ্রসাদের বিবাহ 
হয়। ইহার পর দুর্গাপ্রসাদ সম্বলপুরে বদলী হন । বহুকাল পরে মুখুয্েদের নষ্টশ্র 
গৃহ আবার গৃহলক্মীগণের সমাগমে শ্রী-সম্পন্ন হইয়া উঠিল । 

“্গঙ্গাপ্রসাদ ডাক্তারি পড়িতেন, রাধিকাপ্রসাদ ইঞ্জিনিয়ারিং । ' তাহাদের 
অগ্রজই সমস্ত খরচ দিতেন । বহুবাজারে মালাঙ্গী লেনে একটি বাড়ি ভাড়। করিয়া 
ছুই ভায়ে সেখানে থাকিতেন, বধ্রাও থাকিতেন ৷ রাধিকাপ্রপাদ যথাসময়ে 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে উত্তীণ হইয়া নৃঙন কর্মে প্রবৃত্ত হন। গঙ্গাপ্রসাদের 
মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা হইতে একবৎসর মাত্র বাকী ছিল। এইসময়ে 
১৮৬৪, ২৯শে জুন, সোমবার শেষরাত্রি পাচটার সময় বহুবাজারের এ বাসায় সেজবধূ 
জগত্তারিণী দেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। বংশে প্রথম পুত্র হওয়াতে সকলেই 
আনন্দিত হইলেন । হুর্গাপ্রসাদের আনন্দের সীমা নাই। পিতা বিশ্বনাথ পরম 
শিবভক্ত ছিলেন বলিয়। প্রথম সন্তানের শিবের নামে নাম রাখিলেন 'আশুতোব? 1% 


কৌবাজারের অখ্যাত মালাঙ্গা লেনের ততোধিক অখ্যাত একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে 
প্রথম সন্তান হয়ে যিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেদিন কেউ কি কল্পনা করতে 
পেরেছিল যে, শুধু মুখোপাধ্যায় বংশে নয়, এই বাংল। দেশের শ্যামল মৃত্তিকায় সেদিন 


ক বিঝোধখাদিশী দেবী। বঙ্গবাণী ১৩০১। ইনি আশুতোবের পিতৃব্য হর্গাপ্রলাদের কন্ত!। 


৮ শিক্ষাগ্ুরু আশ্ততোষ 


জন্মগ্রহখ করেছিলেন এক ক্ষণজন্না পুকধ । কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার 
সাত বছরের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ আশ্ততোষ 
মুখোপাধ্যায় । 

কিন্ত আশুতোষের কথ! বলবার আগে গঙ্গাপ্রসাদের কথা৷ বলতে হয়। উনিশ 
শতকের বাংলায় তিনজন ক্ষণজন্না যনীষীর জীবনে আমর! দেখতে পাই যে তাঁরা 
পিতৃ-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান হয়েছিলেন । এ"রা হলেন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ 
ও আশুতোষ । ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহধি দেবন্দ্রনাথ ঠাঁকুর ও গঙ্গাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়--এই তিনজনই আদর্শ পিতা ছিলেন । পুত্রকে কিভাবে মানুষ করতে 
হয়, তার দৃষ্টান্ত এই তিনজনই বিশেষভাবে দেখিয়ে গেছেন । স্মরণীয় বাঙালী- 
সম্তানদের মধ্যে একমাজ স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মাতৃ-সৌভাগ্যে 
সৌভাগাবান । বাল্যে পিতৃহীন গুরুদীসকে তার জননী সোনামণিদেবী কিভাবে 
মাষ করেছিলেন, সে-ইতিহাস বাংলাদেশের প্রত্যেক মায়ের শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ 
করা উচিত। বস্তত, পিতা-মাতার ন্সেহ ও শাসন ব্যতীত সন্তানদের চরিভ্রগঠনের 
পক্ষে যে জিনিসটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেটি হলে! পিতামাতার উন্নত চরিত্র এবং 
দূরদণিত। ৷ রালক ঈশ্বরচন্দ্র, বালক গুরুদাস, বালক রবীন্দ্রনাথ ও বালক আশুতোষ 
যে উত্তরকালে স্বনামধন্য হতে পেরেছিলেন তার যূলে ছিল ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সোনামণিদেবী, মহধি দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 
উন্নত চরিত্র । অবশ্য সাধারণভাবে ইহা! সত্য যে, উনিশ শতকের প্রায় প্রত্যেকটি 
ব্রণীয় বাঙালীসস্তানের জীবন ও চরিত্রগঠনে তাদের পিতা-মাতার প্রভাব 
প্রতক্ষাভাবে অথবা! প বে সহায়ক হয়েছিল, কিন্ত এখানে আমরা! বিশেষভাবে 
যে চারজনের নাম উল্লেখ করলাম এ'দের প্রথম তিনজনের ক্ষেত্রে পিতার প্রভাব 
এবং চতুর্থজনের ক্ষেত্রে মায়ের প্রভাব শুধু প্রবল নয়__একেবারে সম্পূর্ণ। আজকের 
দিনের বাঙালী-সম্তানদের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা এই কথাটায় উল্লেখ 
কয়ছি এই জন্য থে, বর্তমানে বাংলা দেশের প্রায় পরিবারে সন্তানদের জীবনে তাদের 
পিতামাতার প্রভাব ক্রমেই যেন গৌণ ও অতীতের বস্ত হয়ে দ্রাড়াচ্ছে। বাংলার 
সমাজজীবন তাই এমন শিথিল ও বিশৃঙ্খল রূপ ধারণ করেছে । আমাদের উত্তর- 
পুরুষের পক্ষে এটা আদৌ শুভ লক্ষণ নয়। 

গঙগাপ্রসাদের কথা বলি এইবার । 

স্গ্রামে পাঠ শেষ করবার পর বালক গঙ্গাপ্রসার্দঘ কলিকাতায় এলেন । শতর্ব্ধ 
পূর্বের কলিকাতায় তখন না ছিল এখনকার শোভা, ন! ছিল কোনে! সম্পদ । ছিল 


শিক্ষাণ্ড্ক আন্ততোষ ৯ 


সব রকমের অস্থবিধা__এখানে ওখানে জঙ্গল, বাসের অযোগা ঘর-বাড়ি, অপরিচ্ছন্ 
ও চুর্গন্ধময় রাস্তাঘাট । তখনকার শহর কলিকাঁত। ছিল সবরকম ব্যাধির লীলাক্ষেন্জ। 
তার ওপর ছিল নিজে রে'ধে খাওয়া । তখন ধারা মফংম্বল থেকে এখানে পড়তে 
আসতেন, এই সব অসুবিধার কথা জেনেই আসতেন | বালক গঙ্গাপ্রসাদ অগ্রজের 
কাছে এসব যে কিছু না শুনেছিলেন তা নয়, কিন্তু এইসব অস্থবিধার কথ শুনেও 
তিনি নিরুৎসাহ হননি কিছুমাত্র । ধারা বড়ো হন, তাঁদের চরিত্রের এই একটা 
বড়ো বৈশিষ্ট্য যে কিছুতেই তারা দমেন না। বিগ্ভাসাগর, গঙ্গাপ্রসাদ প্রভৃতির 
জীবনই এর উজ্জল দৃষ্টান্ত । কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে মান্য হওয়া, বর্তমানে এ 
জিনিস বিরল বললেই হয়। 

সেকালে আর একটা অন্ুুবিধা এই 'ছিল যে, সমস্ত শহরে ছু-তিনটির বেশি ভালো 
স্কুল ছিলনা । কলিকাতায় এসে গঙ্গাপ্রসাদ বহু চেষ্টার পর হেয়ার স্কুলে ভর্তি 
হলেন এবং ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার বছরেই প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলেজে প্রবেশ করেন । কথিত আছে, যেদিন তিনি 
পরীক্ষার 'ফি' জমা দিতে যাবেন সেদিন তাকে একটি দারুণ বিপদের সম্মুখীন হতে 
হয়-_-“ফি'-এর টাকা ক'টি খোয়া যায়। স্বীয় পিতামহের জীবনের এই ঘটনাটি 
শ্রীরমাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে বলেছিলেন । তার 
কাছে শুনে দীনেশচন্দ্র যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে কিছুট। উদ্ধৃতি এখানে 
দেওয়া হলো £ “তৎকালে এট্ট্যাম্স পরীক্ষার “ফি ১০২ টাকা ছিল। জ্ষ্টভ্রাতা 
ছুর্গাপ্রসাদ ব্ুকষ্টে এই ১০২৬ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন ; “ফি” দাখিল 
করিবার সেই সর্বশেষ দিন। তাডাতাড়ি গঙ্গাপ্রসাদ উহা! জমা দেওয়ার জন্য 
রাস্তায় যাইতেছিলেন, পথে পকেট কাটা চোর সেই টাকা লইয়া অপৃস্ঠ হইল। 
গঙ্গাপ্রসাদ পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন, আত্মীয়-স্বজন অনেকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিলেন, 
একটি পয়সাও জুটিল না। শেষ মুহূর্তে এক সহৃদয় সাহেব অধ্যাপকের (ইনি একজন 
শ্রীপ্টান মিশনারি ছিলেন ) কৃপায় গঞ্গাপ্রলাদ সেই দিনকার অবস্থা-সংকট উত্তীর্ণ 
হুইয়াছিলেন।” 

শোন] যায়, আশুতোষ যখন পিতার জীবনের এই ছুর্দৈবের কথ উল্লেখ করতেন, 
তখন তার চোখছুটি জলে ভরে উঠত । বলতেন, “কোথায় থাকতো আজ আতুতোষ 
যুধুয্যে. যদি সেদিন এ সন্ধদয় মিশনারি সাহেব বাবার ফি-এর় টাকা না দিতেন !” 
উত্তরকালে তিনি যে অমন ছাত্রদরদী হয়েছিলেন তার কারণটা এইখানে খুঁজে 
পাওয়া যায়। “এই অনুভূতি ও সহৃদয়তা তাহার পিতৃ-জীবনের সেই অধ্যায়ের 
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স্মৃতি হইতে সমূৎপন্ন হইয়াছিল । গঙ্গাপ্রসাদের অবস্থা ভালো হইলে তিনিও দুঃস্থ 
ছাক্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন--” লিখেছেন দীনেশচন্দ্র। বিদ্যাসাগরের 
মতে! গঙ্ষাপ্রসাদও ছাত্রজীবনে অনেক ছৃঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে দিনাতিপাত 
করেছিলেন । কথিত আছে, তিনি রাস্তায় লাইট-পোস্টের নীচে দাড়িয়ে পড়া 
মুখস্থ করতেন । ১৮৬১ ত্রীদটাঝে তিনি বি. এ. পাস করেন এবং এর পাঁচ বছর 
পরে এম, বি, পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ডাক্তারী পাস করার 
পর তিনি দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে স্বাধীনভাবে চিকিৎসাবাবসায় আরম্ত 
করেন । চিকিতৎক হিসাবে তার খ্যাতি অল্লদিনেই ছড়িয়ে পড়ে । চিকিৎসা- 
বাবসায়ে তার প্রচুর অর্থাগম হয়। সেই সময়ে তিনি বাংলাভাষায় "শারীর বিদ্যা”, 
“চিকিৎসা-প্রকরণ” ও “মাতৃশিক্ষ।_এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন । এই 
বইগুলিও তখন বেশ বিক্রি হতো । বিক্রি হবার কারণ, তখন মেডিক্যাল কলেজে 
ইংরেজি ও বাংল! ছুই বিভাগ ছিল । বাঁংলা বিভাগের ছাত্রদের জন্য বাংল ভাষায় 
বিশেষ কোনো ডাক্তারী বই ছিল না। গঙ্গাপ্রসাদের বই এই অভাব পুরণ করেছিল । 
তার “মাতৃশিক্ষা” আর একখানি মূল্যবান গ্রন্ব-_-এই বইটি তিনি বিশেষভাবে 
পুরমহিলাদের জঙ্য লিখেছিলেন । কিছুকাল পরে স্বোপাজিত অর্থে গঙ্গাপ্রসাদ 
রূসা-রোৌডের উপর বর্তমান বাঁড়িটি তৈরি করালেন এবং ১৮৭২ সালের বৈশাখ মাসে 
নব-নিমিত গৃহে প্রবেশ করেন । আশুতোষ তখন আট বৎসরের বালক । 

দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন ; “গঙ্গাপ্রসাদ অতি উন্নতমন1 ছিলেন । তিনি 
অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন যথেষ্ট কিন্ত অর্থলোভ তাহার চরিত্রে ছিল নাঁ। পিতার 
একটি অলাধারণ গুণ আশুতোষ পাইয়াছিলেন, তাহা তাহার সর্বতোমুখী মনশ্থিতা৷ | 
হিন্ুধর্মের গ্রতি তিনি প্রগাঢ় বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন। তিনি পোশাক-পরিচ্ছদের 
আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না, অধ্যয়ননিরত ও সতত কর্মশীল ছিলেন । ইহার 
চরিত্ধে যে সকল গুণ কুঁড়ির মতো দেখা দিয়াছিল, সেই গুণাবলী আশুতোষে পুর্ণ 
শতদল হইয়া বিকাশ পাইয়াছিল ।” 


গ্রকৃতিষত্ত গ্রতিভ। - নিয়েই আতশ্ততোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে গড়ে 
তুলেছিলেন গঙ্গাগ্রসাদ । এই প্রসঙ্গে তীর এক জীবনচরিতকার যথার্থ ই মন্তব্য 


শিক্ষার্তর আশুতোষ ১৬ 


করেছেন “পিতামাতা ও বংশের অনেক পুণ্য না থাকিলে আশ্ততোষের মতো? 
পুত্র জন্মে না ; অনেক তপন্ায় ও বহু পুণ্যের জোরে ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাঁদ আশুতোষ 
হেন পুত্র পাইয়াছিলেন । পুত্রকে তিনি অপরাপর পিতার ন্যায় শুধু বাৎসল্যের 
সহিত লালন-পালন করিয়া কর্তব্য শেষ হইল, মনে করেন নাই। নিপুণ মালী 
যেমন উৎকষ্ট ফুলের গাছটিকে রোপণপূর্বক রক্ষা করিয়া তাহার কুস্থম উদগমের সময় 
হইতে যত্বু ও অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করে, গঙ্গাপ্রসাদও তন্রপ শিশু 
আশুতোষের প্রতিভা প্রতি মুহুর্তে লক্ষ্য করিয়। তাহার বিকাশের সহায়তা 
করিয়াছিলেন ।” বন্ত্ত “সস্তানের প্রতি পিতার কর্তব্-বোধ এবং তাহার চরিত্র- 
গঠনের দায়িত্বজ্ঞান”__-এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 

শুধু তাই নয়। “পিতা, ও পুত্রের এমন ঘনিষ্ঠ সাহচর্য এবং পিতা-কর্তৃক পুত্রের 
জ্ঞান-উন্মেষের এরূপ অবিশ্রান্ত চেষ্টার” দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বিরল। পিত। ও পুত্রের 
মধ্যে মনোরাজ্যের অস্তরঙ্গতা, ইংরেজিতে যাকে বলে 1061)091 ৪:821গৈ, এর 
বড়ো দৃষ্টাস্ত বোধহয় ইংলগ্ডের জেমস্‌ মিল ও তার পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনে 
আমরা দেখতে পাই । উত্তরকালে আশুতোষ-চরিত্রের অনেকখানি যে পিতা 
গঙ্গাপ্রসাদের উন্নত চরিত্রের প্রতিচ্ছবি হয়ে ফুটে উঠেছিল, তাঁর মূলে ছিল পিতা 
ও পুত্রের মধ্যে এই অন্তরঙ্গতা । বর্তমানে বাংলার পারিবারিক জীবনে এই জিনিসটি 
যতই দুর্লভ হয়ে আসছে ততই আমাদের সমাজজীবন শিথিল হয়ে উঠছে। 
এখনকার পিতা-পুত্রের মধ্যে সন্ভীব তো! দূরের কথা, অকপট ব্যবহাঁরই দেখতে 
পাওয়া যায় না। আশুতোষও তার জীধনে তার পুত্রদের সঙ্গে ব্যবহারে 
গঞ্গাপ্রসাদের দৃষ্টান্তকেই অনুসরণ করেছিলেন । 

আশ্ুততোষের জীবনচরিত অবশ্ত তিনখানি আছে--একখানি ইংরাজিতে ও 
অপর দৃথানি বাংলায় । কিন্তু সেগুলি ঠিক জীবনচরিত হয়ে ওঠেনি, যদিও এর 
একখানির লেখক আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। আশুতোষ-সম্পর্কে বাংলাভাষায় 
সর্বপ্রথম আলোচনা করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । তিনিই আশুতোষের প্রথম 
জীবনীকার । রামানন্দবাবু আশুতোষের অনুজ হেমস্তকুমারের বন্ধু ছিলেন । 
আশুতোষের মৃত্যুর পর তার স্থৃতিতর্পণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন ঃ “আমার 
সম্পাদিত প্রদীপ নামক মাসিক পত্রে আমি আশুতোষের সচিত্র জীবনচরিত 
সংক্ষেপে লিখিয়াছিলাম | ইহাই আশুতোষের প্রথম জীবনচঘ্িত। আমার মনে 
পড়ে, ইহার অন্য আমি তাহার শ্বহস্ত-লিখিত কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম 
এবং এ জীবনচরিতখানি প্রকাশিত হইবার পর বহুকাল পর্যস্ত তাহার নিকট 


১২ শিক্ষাপ্তরু আঙ্জতোষ 


€কেহ তাহার জীবনসন্বদ্ধে কিছু জানিতে চাহিলে তিনি প্রদীপ” কাগজ দেখিতে 
বলিতেন |” 

'তাঁরপর অতুলচন্দ্র ঘটক আশুতোষের নিজের মুখে শুনে তার ছাত্রজীবনের 
অনেক কথা "নোট? করে নিয়েছিলেন । লেখক এই বিবরণ সংগ্রহ করেন ১৯০৮ 
সালে__আশুতোষ তখন সবেমাত্র উপাচার্ধের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন । ঘটক 
মহাশয় তীর গ্রন্থের মুখবন্ধে নিবেদন করেছেন £ “এই পুস্তক-বর্ণিত সমুদয় ঘটনা, 
প্কুত্র আখ্যায়িকা প্রভৃতি সমস্তই আমি স্বর্গীয় স্যার আশুতোষের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। একটি কথাও জানিবার নিমিত্ত আমাকে অন্য চেষ্টা করিতে হয় 
নাই |” কিন্তু ১৯০৮ সালের লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে, 
আন্ততোষের মৃত্যুর অব্যবহিত্ত পরে । এই দীর্ঘকাল গ্রন্থের পাখুলিপি আশ্ততোষের 
নিকট ছিল; তিনি তার জীবিতকালে বইখানি প্রকাশের অনুমতি দেননি । 
কেন, তা অনুমান করা কঠিন । একটা কারণ এই হতে পারে যে, তিনি নিজের 
গাক নিজে পেটাতে পছন্দ করতেন না কোনোদিন । প্রকৃত কর্মীপুরুষের রীতি 
ইহাই। 

সধকালের আদর্শ ছাত্র আশুতোষের ছাত্রজীবনের অপূর্ব ও অদ্ভুত ঘটনাবলী- 
সম্বলিত “আশুতোষের ছাত্রজীবন' নিঃসন্দেহে আশুতোষের জীবনচরিত আলোচনা 
করবার পক্ষে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। এই পুস্তকের ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেন 
(লিখেছেন : “পুস্তকখানির পাওুলিপি আশুতোষ স্বয়ং লইয়া গিয়া তাহার সিন্দুকে 
বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে পর্বস্ত জানা গিয়াছে তাহাতে আদত 
পাগুলিপিখানির এখনও উদ্ধার হয় নাই। পুস্তকের একখানি খসড়। গ্রন্থকারের 
নিকটে ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই জীবনী 
আদর্শ ছাআজীবনী ।” আশুতোষের ছাত্রজীবনের ইতিহাস তার সমগ্র জীবনের 
একটি দেদীপামান অধ্যায় । সেই ইতিহাস ঘটক মহাশয় বিশ্বস্ততার সঙ্গেই লিপিবদ্ধ 
করেছেন। তিনি যদি আশুতোষের জীবনের পরবতী ইতিহাস ঠিক এইভাবে 
(লিপিবন্ধ করতে পারতেন তাহলে বসওয়েল-রচিত জনসনের জীবনীর ন্যায় 
হাংলাভাষায় আমর] একখানি সত্যিকার জীবনচরিত পেতাম । 

আন্ডতোষের একখানি সর্ধাঙ্গসুজ্দর জীবনচরিত লিখতে পারতেন আর 
একজন | তিনি দীনেশচন্দ্র সেন । তিনি নিজেই বলেছেন £ “এই বহু কর্মচঞ্চল, 
অবিচ্ছিন্ন অদর্শভলক জীবন তো আমর! স্বচক্ষে দেখিয়াছি । যেন্ধপ দেখিয়াছি, 

প্রধানী। খধাড় ৯৬৩১ | 


শিক্ষাপ্ডরু আশুতোষ ১৩ 


একূপ তো আর ছিতীয়টি দেখির না।” কিন্ত স্বচক্ষে দেখলেও এবং সুদীর্বকাল 
যাবৎ তাঁর ঘনিষ্ঠ সং্পর্শে থাকা সত্বেও, দীনেশচন্দ্র আমাদের প্রত্যাশাকে পুর্ণ 
করেননি । তার স্থলিখিত “আশুতোষ-ম্থাতিকথা” স্থবিন্ত্ত বা স্ুগ্রথিত জীবনচরিত 
হয়ে ওঠেনি-__ইহা। স্ততিযূলক একটি চরিতাখ্যান মাত্র। জীবনচরিতকারের যে 
নিরাঁসক্ত দৃষ্টি ও বিচারবোধ থাকা প্রয়োজন, “আশুতোষ-স্বৃতিকথা'-লেখকের মধ্যে 
তার পরিচয় অন্পস্থিত। দীনেশচন্দ্র আশুতোষের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন ; 
অগ্তরাগীর দৃঠ্টিতেই তিনি আশুতোষকে দেখেছেন এবং ভক্তের মতো স্বতি-নিবেদন 
করেছেন । তবে নানা স্তর থেকে প্রাপ্ত অনেক উপাদানের সমাবেশ তিনি করতে 
সমর্থ হয়েছেন তার এই স্মৃতিকথার মধ্যে । 

ইংরেজিতে আশুতোষের জীবনচরিত রচনা করেছেন প্রবোধচন্দ্র সিংহ । 
বইটির নাম £ 9% 257//605% 21009757166: 4 5840 ) আচার্ধ প্রুল্লচন্দ্র রা 
ও স্তর পি. ভি. রমন-লিখিত ছুটি ভূমিকা এই বইতে সংযোজিত হয়েছে । ১৯২৮ 
সালে ইহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক লিখেছেন £ **106 015560 
0 15 1521]5 ৪. 500৫5 0£ 052 ৮৪005 2506069 ০0: 052 1105 200 
61521200202 910 510060919 11001:2116০ 100 723 10115152115 
£58857060 ৪28 006 10096 00169] 02150081165 2100 0135 £158:665 
15601077671) 006 12210 0£ 10181061 ৪000165 290 16962101569 10 10019 
০0৫ 60৫85. [6 15 10610161217 1062] 0108190105, 1001 1025 10 2105 
07662178101) 00 50100120510955.5 লেখকের এই অকপট স্বীকৃতি লক্ষ্যণীয় । এই 
বইখানি বিপুলায়তন ; উনিশটি অধ্যায়ে ও একটি সুদীর্ঘ পরিশিষ্টের মধ্যে তিনি বহু 
শ্রম স্বীকার করে আশুতোষের ঘটনাবহুল কর্মজীবনের একটি চিত্র আকবার প্রয়াস 
পেয়েছেন । স্থানে স্থানে এই পুরুষসিংহের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে 
তার এই প্রয়াস সার্থক হয়েছে । তবে উচ্ছাস ও আবেগের আতিশয্য বইখানির 
প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয় এবং এইজন্যই শেষপর্যন্ত ইহা একখানি আদর্শ 
জীবনচরিত হয়ে উঠতে পারেনি । 

পুত্র শ্টামাপ্রসাদ তার পিতার কথা আলোচনা করেছেন তার 73591656774562 
1%8%5 নামক একখানি পুস্তকে । আশ্ততোষ-চরিত্র আলোচনার পক্ষে এই 
ঝুচনাটি বিশেষ মূল্যবান । আমরা যথাস্থানে এর উল্লেখ করব। ইতিহাসে ধারা 
তাঁদের কর্ম, প্রতিভা এবং, চরিক্রগৌরবে একট। স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যান, তাদের 
জীবনের মধ্যে অন্থপ্রবেশ করতে হূলে তদের নিজস্ব রচনার উপর নির্ভর করাই 
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উচিত। এইদিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ করতে পারি, 
যথ। 2 42822165565 : 15701 212 46229%50  এবং “জাতীয় সাহিত্য" | 
আশুতোষের শিক্ষা-সংক্রাস্ত ভাষণগুলির মধ্যে বেশির ভাগই প্রথম বইখানির মধ্যে 
সংগৃহীত হয়েছে আর ছিতীয় বইখানিতে আছে বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তার 
পাঁচটি মূল্যবান ভাষণ । আশুতোষ মুখ্যত একজন শিক্ষা-সংস্কারক ; কলিকাতা] 
বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ভেঙে নতুন করে গড়েছিলেন। তাঁর জীবনের সর্বাধিক সময় 
নিয়োজিত হয়েছিল এই দেশে উচ্চশিক্ষ। বিস্তারের কাজে । ১৯০৬ সাল থেকে 
১৯১৪ সাঁল-_এই আটবছর কাল তিনি একাদিক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাঁচাধের পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । এই আটবছর কাল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তার বন্ুমুখী চিন্তা-ভাবনা 
অগ্রধাবনের পক্ষে, 422165565 গ্রন্থে সমিবেশিত বিভিন্ন সমযে প্রদত্ত তার 
কশভোকেশন বক্তৃতাগ্ডলি তার চরিতালোচনার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক । তার 
বাধ্পরিক কনভোকেশন বক্তৃতাগ্তলিতে বিশ্ববি্যালমেব কর্মপদ্ধতি এবং অভাঁব- 
অটিযোগের কথ। তার নিজের মুখে বিবৃত হয়েছে । তেমনি বাংলাভাষা ও 
সাহিতের উন্নতি বিধানে তিনি কী পরিমাণ চিন্তা করেছিলেন এবং মাতৃভাষাকে 
তিনি বিশ্বব্ালষের স্সাতকোত্তর বিভাগে কিজন্ স্থান দিয়েছিলেন তা 'জাতীয় 
সাহিগ্যা” পাঠে আমর! জানতে পারি । 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শওবর্ধপুতি উপলক্ষে প্রকাশিত 17772752 56%5 ০0 
876 0177727589০ 09106 খইখানিও আশুতোষের জীবনচরিত আলোচনার 
পক্ষে অপরিহার্ধ। তাঁর জীবনের অধিক সমন এই বিশ্ববিদ্ভালয়ের সংগঠনে ও 
সংস্কারে অতিবাহিত হয়েছিল, সুতরাং এই ক্ষেত্রে তার প্রতিভা কী অসাধ্য-সাধন 
করেছিল তার পরিচয় ভিন্ন আশুতোষের জীবনের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ 
ছাড়া ম্যাডলার কমিশনের রিপোর্টথানি উল্লেখ্য । এই রিপোর্টে শিক্ষা সম্বন্ধে 
তীর পাতিত্যপূর্ণ উদ্দার মত যেমন প্রকাশিত হয়েছে, এমন আর কোথাও নয়। 
বিচারপতি আশুতোষকে জানবার জন্য আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে কলিকাত। 
হাইকোর্টে, যেখানে তিনি ১৯০৪ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্বস্ত বিচারপতির পদে 
অধিষ্িত ছিলেন । ১৯২০ সালে কয়েক মাসের জন্য তিনি প্রধান বিচারপতির পদও 
অলঙ্কত করেছিলেন । কলিকাতার ?%৮ 7২9১০7%-এ তাঁর ছু" হাজারের বেশি “রায় 
€1948096৫) পাওয়া যায়। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবীদের মতে আশুতোষের 
কতগুলি রায় স্বতিশীস্ত্রের সম্পদ-স্বক্বপ । তার বিচার-পদ্ধতি ও বিচার-সিদ্ধান্কধ 
বহ ক্ষেজেই পৃথিবীর ব্যবহ্রশান্ের উপুর.মহন আলোকসম্পাত করে গিয়েছে । 
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তার প্রতিভার এই দিকটি বিশেষভাবেই গবেষণার বিষয়। আইনবিদ আশ্ততোষ 
শিক্ষাবিদ আশ্ততোষের চেরে কোনো অংশে ম্যান ছিলেন না । 


মাতাপিতার অতন্দ্রিত যত্ব ও সতর্কতার মধ্যে আশ্ততোষের বাল্যজীবন 
অতিবাহিত হয়েছিল । একটা জীবনের স্থ-পরিণতি হয় অনেক কষ্টে, অনেক 
সাধনায় । কিন্তু যেখানে হয় সেখানে.লে তার সৌরভে শুধু যে নিজেই সার্থক 
হয়ে ওঠে তা নয়, অপর পাঁচজনকেও স্সিঞ্ধ করে। এই সার্থকতার মহিমৌজ্জল 
দীপ্তি আশুতোষের চরিত্রের নানা পর্বেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তার ছাত্র- 
জীবনের শুরু থেকে কর্মজীবনের শেষ দিনটি পর্বস্ত আশুতোষকে আমাদের সম্মুখে 
সার্থকতাঁর একটি বিগ্রহবূপেই দেখতে পাই । মেধাবী পিতার মেধাবী পুত্র ছিলেন 
তিনি ৷ গঞ্গাপ্রপাদের জীবনচরিত পাঠে জানা যাষ যে, মেডিক্যাল কলেজের 
প্রায় প্রত্যেকটি বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ধাত্রীবিদ্যায় 
তার অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার পেয়েছিলেন । কথিত 
আছে, পুত্র আশুতোষের শৈশবে কত সময় গঙ্গাপ্রপাদ ছাত্রজীবনে প্রাপ্ত তার সেই 
মেডেলটি দেখিয়ে বলতেন, “ভালে! করে পড়বি, ত।হলে তুই-ও এরকম একখান! 
মেডেল পাবি।” এমনি করেই তিনি পুত্রের হৃদয়ে উচ্চাকাজ্ষার বীজ রোপণ 
করতেন । বাংলাদেশে এক কৃতবিদ্ধ ও মহক্প্রাণ পিত। এবং সেইরূপ কৃতবিষ্চ ও 
উন্নতচরিত্রের এক পুত্র-_-এর প্রকষ্ট দৃষ্টান্ত বোধহয় গঙ্গাপ্রপাদ আর আশুতোষ । 
পুত্রের যখন বিষ্যাভ্যাস করবার সময় উপস্থিত হলো, তখন থেকে গঙ্গাপ্রসাদ সত্যই 
“আশুতোষের মানসিক উন্নতির প্রতি বদ্ধলক্ষ্য, আগ্রহশীল ও মনোযোগী ছিলেন 1” 

'আশ্ুতোষের ছাত্রজীবন+ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, গঙ্গাপ্রপাদ প্রতিদিন 
প্রত্যুষে শযা ত্যাগ করে পুত্র আশ্ততোবঘকে নিষে ভ্রমণে বেরুতেন । এই সময়ট! 
তিনি বৃথা যেতে দিতেন নাঁ। উতপাহী পুত্রকে নানা বিষধের জ্ঞান মুখে মুখে 
শিক্ষা দিতেন এবং সবরকম স্শিক্ষার বীজ ছেলের মনের মধ্যে অস্কুরিত করতে 
প্রয়াস পেতেন । মাত্র দু'বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আশ্ততোঁষ ধখন 
সাউথ স্থবার্ধন স্থুলের চতুর্ঘ শ্রেণীতে ভদ্তি হন, তখন তিনি মিলটনের প্যারাডাইজ 
লন্ট, কাব্যের প্রথম ক্যাশ্টোর সবটাই মুখস্থ বলতে পারতেন | গঙ্গাপ্রসাদ স্বয়ং 
পুত্রকে পড়াতেন, তাছাড়া যোগ্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করে তার শিক্ষার সকল 
বন্দোবস্তই করে দিয়েছিলেন । পিতার অধ্যবসায়ের সঙ্গে পুত্রের অধ্যবসায় মিলিত 
হয়ে এদেশে চিরকালের জন্য একটি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে গিয়েছে । আশ্ততোব 
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যখন সাউথ স্ববার্ধন স্কুলে ভরি হন, তখন এই স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন 
স্বনামধন্য শিবনাথ শাস্ত্রী । শাস্ত্রী. মহাশয় ১৮৭২ সালে এম. এ, পাস করে শিক্ষকতা 
কার্ধে ব্রতী হন এবং প্রথমে তিনি কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত মহিল। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার 
কার্ধ গ্রহণ করেন। পরে তিনি সাউথ স্ববার্ধন স্কুলে যোগদান করেন। কিন্ত 
এখানে বেশি দিন ছিলেন না । ১৮৭৬ সালের প্রারস্তে তিনি হেয়ার স্কুলে হেড- 
পর্ডিতরূপে যোগদান করেন । 

আন্ততোষের ছাত্রজীবনের কথ! বিস্তারিতভাবে আলোচন। করবার প্রয়োজন 
নেই। অন্সদ্ধিৎস্থ পাঠক যদি সর্বকালের সেই আদর্শ ছাত্রজীবনের পরিচয় পেতে 
চান তবে তিনি যেন অতুলচন্দ্র ঘটকের বইখানি অবশ্তই পাঠ করেন । দৈবদত্ত 
প্রতিভা নিয়ে আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সত্য, কিন্ত শৈশবকাল থেকেই বড়ো 
হবার জন্য একটি উচ্চ আকাকজ্ষ! তিনি মনের মধ্যে পোষণ করতেন । উচ্চাঁকাজ্ঞা! 
ভিন্ন মানুষ কখনো! বড়ো হয় না! । এখনকার শিক্ষার্থীদের মনে উচ্চাকাজ্ষার ভাবট! 
ক্রমেই যেন বিরল হয়ে আসছে। বিছ্যান্ুরাগ তার সহজাত ছিল সত্যা, কিন্তু সেই 
অন্গরাগের পিছনে যে উদ্যম, যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকলে অনুরাগ যথার্থ ফলগ্রন্থ 
হয়, বালক আলন্ততোষের মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্কমান ছিল। পিতার সতর্ক দৃষ্টি 
শুধু যে পুত্রের অধ্যয়নের উপর নিবদ্ধ থাকত, এ কথা মনে করলে ভুল হবে & 
গঙ্ষাপ্রসাদ একদিকে যেমন অনুচিকীর্যু বালকের মনে আশা ও আগ্রহ জাগিয়ে 
তুলতেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি পুত্রের অস্তঃকরণে সংগ্রবৃত্তির বীজও বপন করতে 
সতঙ প্রয়াস পেতেন । এ ছাডা, গঙ্গা প্রসাদের ভবনে বনু স্বনামধন্য ব্যক্তির আসা- 
যাওয়া ছিল। বালক আশুতোষ তাদের দেখে মুগ্ধ হতেন । চরিত্রে, বিদ্যাবত্তায় 
এরা সব কত বড়ো, আমিও কি এদের মতো হতে পারব ?--এই আকাজঙ্ষ। 
আগত বালকের মনে । বিচারপতি স্থবিত্বান দ্বারকানাথ মিত্র গঙ্গাপ্রসাদের বিশেষ 
বন্ধু ছিলেন। প্রতিদিন সকালে কিছুক্ষণের জন্য মুখুয্যেবাড়ি আস দ্বারকানাথের 
বাধা ছিল। তাকে দেখে বালক আশুতোষের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষ জেগে উঠতো । 
কথিত আছে, হাইকোর্টের জজ হণার ইচ্ছাটা তখন থেকেই তার মনে জেগে উঠতে 
থাকে । একদিকে যেমন পিতার আদর্শ, অন্যদিকে তেমনি সমকালীন বাংলার বু 
বরে সন্তানের জীবস্ত আদর্শ বালকের সম্মুখ ছিল। সকলের উপর ছিল 
বি্ভতাসাগরেক উজ্জ্রল দৃষ্টান্ত । এই প্রাতঃম্মরণীয় মহাপুকুষের সঙ্গে শৈশবে আশুতোষের' 
প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটি এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখা। 

আগ্জতোদের বয়স ঘখন দশ-এগারো। বছর তখন তার এক কঠিন জন্থখ হয় ॥ 


শিক্ষার্ডর্ আশুতোষ ১ 


বুকের অস্থখ । পুত্রগত্তপ্রাণ “ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের চিকিৎসার ভার ম্বহস্তে না 
লইয়া, তাহাকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক স্ববিখ্যাত ডাক্তার চার্লসের নিকট 
লইয়া গেলেন। ডাক্তার সাহেব কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে পরামর্শ 
দিলেন ।...গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের জন্য চিন্তাকুল হইলেন ৷ বা পরিবর্তনে উপকার হুইবে 
মনে করিয়া আশুতোষকে তাহার মাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত, মথুরায় প্রেরণ 
করিলেন |” প্রায় পাঁচমাস কাল বালক আশুতোষ এইসময়ে বাংলার বাইরে মখ্রায় 
ছিলেন । মথুরার জলবাস্থুতে তিনি তার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন এবং রীতিমতো 
হষটপুষ্ট "হযে উঠলেন । বালক বয়সের কৃশকায় আশুতোষ পরবর্তাকালে স্থুলকায় 
আশুতোষে পরিশত হন। সেই নর-শাছু'ল আকৃতিই বাঙালীর স্মৃতিতে চিরজাগ্রত 
রয়েছে । 

মখুরা থেকে কলিকাতায় ফিরছেন আশুতোষ । পথিমধ্যে মৌগলসরাই স্টেশনে 
থামলো মথুরা এক্সপ্রেস । তখন সবেমাত্র পকাল হয়েছে । গাড়ির জানালা 
দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বালক আশুতোষ দেখতে পেলেন যে, ধুতি-চাদর ও পায়ে 
তালতলার চটি-পরিহিত এক ব্যক্তি প্ল্যাটফর্মে একমনে পায়চারি করছেন । এ মৃতি 
তার পরিচিত । পিতার কাছে ও পিতৃবন্ধুদের কাছে তিনি তার কথ। বছবার 
শুনেছেন । মুহূর্তমধ্যে কৌতৃহলী বালক গাড়ির কামর! থেকে নামলেন ; ছটে এসে 
প্রণাম করলেন পাদচারণারত সেই ব্যক্তিকে । তিনি বিষ্ভাসাগর | 

-_কে তুমি? জিজ্ঞাসা করলেন বিদ্যাসাগর । 

-আমি ভবানীপুরের ডাক্তার শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে। নাম 
_ প্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়। | 

_গঙ্গাপ্রনাদের ছেলে! তা এখানে কোথ। থেকে এলে তুমি? 

-আজ্ে মথুরায় গিয়েছিলাম বাফুপরিবর্তনের জন্য । সেখান থেকে কলকাতায় 
ফিরছি । 

বেশ, বেশ। কি পড়ো? 

_ এইবার হাই-স্কুলে ভক্তি হব। এতদিন বাবার কাছে পড়াশুনা করেছি । 

বালকের প্রাতিভাব্যঞ্কক মুখ, প্রশস্ত ললাট আর শিষ্টাচারসম্মত কথাবার্তায় 
বিগ্ভাসাগর মুগ্ধ হলেন । মুগ্ধ হলেন বালকের বিনয়-নত্ ব্যবহারে । কিছুক্ষণ 
তাকিয়ে রইলেন তিনি আশুভোষের দিকে । কি দেখলেন, তিনিই বুঝলেন । 
উনিশ শতকের বাংলার অদ্বিতীয় শিক্ষার সেদিন এই কিশোরের মধ্যে কি বাংলার 
ভাবী শিক্ষাপ্তরুকে দেখতে পেয়েছিলেন? ই্েনের “হুইসিল বেজে উঠলো । 


৮, 


৮৪ শিক্ষার্চর় আগ্জুতোঘ 


আশুতোষ আবার বিষ্ভাপাগরের পদধূলি নিয়ে গাড়িতে উঠলেন । এর কিছুদিন 
পরের ঘটনা । আত্ততোষ তখন সাউথ স্বার্ধন স্কুলের ছাত্র। বই কেনার বাতিক 
তাঁর ছেলেবেলা থেকেই । সেদিন তিনি এসেছেন থ্যাকার দ্পিঙ্কের বইয়ের 
দোকানে । এখানেও সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা! হলো বিদ্যাসাগরের সঙ্গে । 
প্রণাম করলেন তাকে । সেদিন বিদ্যাসাগর একখানি বই কিনে বালকের হাতে 
উপহার দিয়ে ললেছিলেন--“মন দিষে পডবে |” বইটির নাম "রবিনসন ক্রুশো? । 
পরবর্তীকালে আশুতোষ বলতেন যে» ছাগ্রজীবনে তিনি বু পারিতোধিক ও 
সবপদক লাঁভ করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের স্বহস্তে দেওয়া ও স্বাক্ষর-করা এই 
“রবিনসন ক্ুশো" বইখানির চেয়ে মূল্যবান তার কাছে আর কিছুই' ছিল না। 
ছাত্রজীবনে এটি তার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল, বডো হযেও এটিকে তিনি পরম 
গম্পদজ্ঞানে সর্বদা তার পাশে রাখতেন । এরই স্পর্শের ভিতর দিয়ে তিনি কি 
বিষ্ভাসাগরের সান্নিধ্য অন্নভব করতেন ? 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্তার শৈশব ও ছাত্রজীবনে চরিক্র গঠনের ব্যাপারে শ্যর 
আশুতোষ বিশেষভাবেই অন্ুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন স্তর গুরুদাঁস 
বন্দ্যোপাধ্যাগ্নের উন্নত জীবনের দৃষ্টান্ত বারা । ১৯০৯ সালের ৩*শে জুন তারিখে 
শ্যর গুরুদামকে লেখা একটি পত্রে বলেছিলেন, “০৬, 1১90 ৪. ০0133106181)16 
31387:6 11 09010191175 [2 ০91621:৮ বস্তত তার গৌরবময় জীবনে ও চরিত্রে 
আমরা যেন বিগ্যাসাগর ও গুরুদাসের জীবন ও পৃত চরিজ্রের প্রভাব সন্দর্শন করি । 


সাউথ স্ুবার্ধন স্কুলে ১৮৭৬ সালে ভর্তি হলেন আশুতোষ । শিবনাথ শাস্ত্রী 
তখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন | তিনি লিখেছেন £ “আশ্ুতোষকে পাইয়। 
আমি ধেন হাতে আকাশ পাইলাম । জীবনে এমন ছাজ্জ আর ছুইটি দেখি নাই ।” 
এইসময় থেকেই পিতার নির্দেশে তিনি সংস্কতভাষা শিক্ষা করতে আরস্ত করেন। 
এজন্ত গঙ্গাপ্রমাদ স্থপগ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন পালধিকে পুত্রের অন্যতম গৃহশিক্ষক নিযুক্ত 
করেছিলেন । ইংরেজী ও অক্ষের জন্ত নিষুক্ত হয়েছিলেন গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
উড়িম্তার পুরুষশ্রেষ্ঠ মধুস্থদন দাদ । জ্ঞান-পিপাস্থ বালকের মন কিন্তু স্কুলের ক্টন- 
বীণা পড়ায় তৃপ্ত হতো। না.। জানার্জনের জন্ত একটা বিরাট আগ্রহ জেগেছিল 
টায় মধো। বাড়িতে তিনি তাই নিবিষ্টচিত্তে ইতিহাস, সংস্কৃত, ইংরেজী ও 
গপিচ্ছেয় চর্চা করতে থাকেন । অবদন্ধ সময় বলে কিছু ছিল না তার---সর্বক্কাই 
ীকা্ঠ বইয়ের মধ্যে বালক ডুবে থাকতেন । সাধারণ ছা তে! দয়”-এ যেন 


শিক্ষাণ্ডর; আশুতোষ চা 


একজন প্রন্তত জ্ঞান-তাপস। এইভাবে “অধ্যবসায়শীল পুজ পিতার নিকট 
অধ্যবসায়ের যে প্রেরণ পাইলেন, তাহা! উর্বঘক্ষেতরে শস্কের বীজের হ্যায় তীহার 
শিক্ষার ক্ষেত্রে পুর্ণ ফসল আনয়ন করিয়াছিল | | 

আশুতোষের বাল্যকাল থেকে গঙ্গাপ্রসাদ সংকল্প করেছিলেন যে, একটা “মাচ্ষ, 
গড়ে তুলবেন তিনি__মেধায় ও মনীষায় অতুলনীয় একটি মাল্ষ। এই "মানুষ গড়ার 
ইতিহাসটা জানবার মতো | রাজেন্্রনাথ বিদ্যাতৃষণ লিখেছেন £ “আশুতোষ 
বলিয়াছেন, একবার ব্লকম্যানের জিওগ্রাফি তিনি পিতার নিকট চাহিলেন । অমনি 
গঞ্গাগ্রসাদ ইংরাজি বাংলায় তখন যতগ্রলি জিওগ্রাফি প্রচলিত ছিল, যতরকম মানচিত্র 
ছিল একদিন বিকেলে আনিয়া হাজির করিলেন । পেকালে মজুমদার কোম্পানির 
ছোটে! একখানা বাংলা অভিধান ছিল। চক্রবেড়ের যে বাংল। বিদ্যালয়ে বাল্য 
আশ্ততোষ পড়িতেন, তাহার শিক্ষক মহাশয় সেই অভিধানখানার কথা বলাক়্, 
গঙ্গাপ্রাদ তখন সব কয়খান! বাংলা অভিধান কিনিয়। আশুতোষের জন্য যনের মতো! 
করিয়া পুস্তকালয় সাজীইয়। দিয়াছিলেন । পরবর্তীকানে আশুতোষ স্বয়ং র-পাচ 
লক্ষ টাকার বই কিনিয়াছিলেন । বলিতেন, “এই বইগ্লি আমার সর্বস্ব, জীবনের 
প্রধান সম্পদ |” বই আর বই-__এই ছিল তার সাঁরা জীবনের নিত্যসঙ্গী | 

১৮৭৯। আতশ্ততোধ এনট্রাঙ্গ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে কুড়ি টাকার 
বৃদ্তি পেলেন। তিনি যখন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, তখন কঠিন অস্থখে তাকে পুরো 
তিনমাস কাল শয্যাগত থাকতে হয়েছিল। অতিরিক্ত পরিমাণে পড়াশুন। করা, 
তার উপর এই কঠিন অন্থখ--এরই ফলে পরীক্ষায় এই ভাগ্য-বিপর্যয়। আশ্ততোষ 
একটু মনংক্ষু্ন হলেন। সে বছর পরীক্ষায় প্রথম.স্থান অধিকার করেছিলেন, হিন্দু, 
স্কুলের বিখ্যাত্ত ছাত্র প্রলন্নকুমার কারফরমা । ইনিও অত্যন্ত তীক্ষুধী ও মেধাবী 
ছাত্র ছিলেন এবং আশুতোষের চেয়ে বয়সে কিছু বড়োও ছিলেন । পরবর্তীকালে 
এই প্রসঙ্গে আশুতোষ বলতেন থে, ইতিহাস, গণিত, ইংরেজি-সাহিত্য প্রভৃতি সব 
বিষয়েই তিনি অন্যান্য পরীক্ষার্থীর চেয়ে অগ্রগাধী (287,০9৫. ) থাকলেও, একটি 
বিষয়ে স্কুলে তিনি শিক্ষা পাননি । সেটি হলো- কেমন করে প্রশ্নপজের উত্তর 
করতে হয়। হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের ছাত্রদের এ বিষয়ে যখাষথ শিক্ষা দেওয়া হতো । 

কিন্ত তাই কি? সাধারণ ছাদের মতে! আত্ততোঁষ কি স্কুলে, কি কলেজে 
কোনোদিনই নোট-মুখস্থ-কর। ছাত্র ছিলেন না। আবার নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অন্গপারে 
পাঠ.করেও তিনি নিরন্ত হতেন না। তার ছিল বিশ্বগ্রাপী গ্রতিভা--ছিল অদদ্য 
পাঠম্পৃহা । পাঠ্যপুস্তকের প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠাটি পর্বস্ত পড়তেন তিনি। অীত- 
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বিদ্যা স্থতির স্বর্ণপাত্রে সঞ্চিত থাকত। থার্ড ক্লাসের ছাত্র মেকলের 72557%6$ ও 
02৪ নামক প্রবন্ধ ছুটি কণ্ঠস্থ করেছিলেন । এ তো পাঠ নয়, এ যেন গণ্ডষে পান 
করা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই এফ. এ, পরীক্ষার গণিত প্রায় সবই শেষ 
করে ফেলেছিলেন । “ইউদক্লিডে'র জ্যামিতি পর্যস্ত । এ হেন যে অগ্রগাষী ছাত্র, 
ঠার পক্ষে প্রশ্নপত্রের বাধা-ধরা উত্তর লেখা কিছুতেই সম্ভব নর ; কিংবা এমনও 
হতে পারে যে আগুতোষ প্রদত্ত উত্তর পরীক্ষকের পরিমিত জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত 
ছিল, কাজেই প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে সেই উত্তর-পত্র পরীক্ষা করা অনেক সময়ে 
পরীক্ষকদের সাধ্যে কুলোয়নি ৷ ভাগ্যবিপর্যয় সম্ভবত এই কারণেই ঘটে থাকবে। 
তথাপি তার স্বভাবদন্ত মেধ! ও প্রাতিভ। প্রবেশিক। পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্বান লাভের জন্য 
কিছুমাত্র পরিষ্লান হয়নি । বরং দেখা গেল যে, কলেজে এসে সেই মেধা ও প্রতিভা 
যেন বিপুল বিভায় বিকশিত হয়ে উঠলো । 


মহত্বের বীজ ধার মধ্যে থাকে, তিনি এ জগতে যে পথই গ্রহণ করুন ন| কেন, 
উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে তার স্থান স্থনিশ্চিত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রজীবনে 
এবং তার কর্মজীবনে এটি একটি পরীক্ষিত সত্য । পারিবারিক পরিবেশ, পিতা- 
মাতার উন্নত চরিত্র আর বাংলার নবজাগরণ, এইসব বিভিন্ন পথ দিয়েই আশুতোষ- 
চরিজের উর্বর ক্ষেত্রে বিধিদত্ত মহত্বের যে বীজ রোপিত হয়েছিল, কালক্রমে সেই 
বীজ কী.বিরাট মহীরুহে পরিণত হযে একট। উজ্জল আদর্শ স্থাপন করল, সে 
ইতিহাস তো) আমরা আমাদের কালেই প্রত্যক্ষ করলাম । বাংলার এক সংকটের 
দিনে আবির্ভূত হয়ে দেশকে.তিনি সজীব করে গিয়েছেন কেবলমাত্র প্রতিভার 
বলে নয়, অস্তণিহিত মহত্বের গুণে । আমার মনে হয়, ছাত্রজীবন থেকেই তিনি 
একটা উজ্জল স্বপ্প দেখেছিলেন, দেখেছিলেন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের একট? 
গৌরবজনক ভবিষ্ততৎ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্জে একটা নতুন জীবনবোধ জাগিয়ে তুলবেন 
তীর দেশবাসীর মনে, সম্ভবত এই প্রকার উচ্চ আকাজ্ষা তিনি তার অন্তরে পোষণ 
করতেন । তিনি তার ম্বজাতির জগ্য একট] নতুন শিক্ষাজীবন গড়ে তুলবেন-_এই 
শুভ সংকল্প আহিতাগির মতো! তার অন্তরে সদা জাগ্রত ছিল বলেই কি ছাত্রজীবনে 
ক্মার্ততোঘ অনন্যমন1 হয়ে অধায়নকে তপন্যার তুল্য জ্ঞান করতেন? মহত্বেয্ বীজ 
কেই এইরকম ভু সংকল্প, এই প্রকার উচ্চ আকাজ্ষার উদ্ভব হয়ে থাকে । ইছা 
ইন্ডিহাসের সত্য । আগুতোষের জীবনে, ভার সকল কর্মপ্রয়াসের মধ্যে আমর! এই 
জৃত্যকেই হূর্ত হতে দেখেছি । ' 
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তার ছাত্রজীবনের কাহিনী আমরা আরো একটু অনুসরণ করব। ১৮৮৯1 
আন্ততোষ প্রেসিডেন্দী কলেজে ভন্তি হলেন। অত্যুজ্জল তার এই সময়কার 
ইতিহাস। জ্যোতিক্কতুল্য এক-একজন অধ্যাপক তখন এই' বিষ্ভায়তনে এফ-এক 
বিষয়ের অধ্যাপনা করতেন । বিদ্যায় ও চরিত্রে প্রত্যেকেই আদর্শ শিক্ষক। 
সি. এইচ. টনি তখন এই কলেজের অধ্যক্ষের পদ্দ অলংকৃত করছেন । রো! সাহেব 
ইংরেজি আর বৃদ্ধ বুথ সাহেব গণিতের অধ্যাপক । দেশীয় অধ্যাঁপকগণের মধ্যে 
খ্যাতনাম। ছিলেন ছুইজন-_প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার সর্ধাধিকারী |. এরা 
সকলেই যেমন পণ্ডিত তেমনি ছাত্রহিতৈষী ছিলেন । আশুতোষ যে বছরে ভর্তি 
হন, সেই বছরেই পার্সিভ্যাল সাহেব বিলাত থেকে গ্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হয়ে আসেন। পরবর্তী কালে ইনি অধ্যক্ষ হয়েছিলেন । সেকালে 
পাপিভ্যালের তুল্য জনপ্রিয় শিক্ষক এদেশে খুব কম ছিলেন । 

তার এক জীবনীকার আশুতোষের কলেজ-জীবনের একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন । 
তিনি লিখেছেন £ “কলিকাতার ছাত্রগণ অনেকেই নিত্য নব সাজে সঙ্ভিত হইয়া 
কলেজে আগমন করিতেন । স্ুুনিপুণ ভূত্যকরকুঞ্চিত ঘুখিকাশ্ুত্র বস্ত্র ও উত্তরীয় 
ইহাদের অঙ্গশোভা বর্ধন করিত । ' ইহাদের চকচকে ঝকৃঝক্ষে নানা, বর্ণের পাছুক। 
হস্্যতলে সরবক্ষণ পরিধুষ্ট হইত । যুবকগণের পরিহাসবহুল সহাস্ত আলাপে সর্বদাই 
বিদ্ভামন্দির গ্রতিধবনিত হইত । আশুতোষ দেখিয়। শুনিয়া নীরবে আপনার স্থানে 
উপবেশন করিয়া শ্বকার্ধ করিয়া যাইতেন। তিনি সাধারণ ধুতি-চাদর পরিয়া 
কলেজে গমন করিতেন | তাহার পিতার আধিক অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল হইলেও 
আত্ততোষ কখনো উত্তম উত্তম বসন-ভৃষণ পরিধান করিয়া আপন এখর্ধ দেখাইতে 
প্রপ্তত ছিলেন না । তাহার এই সাদাসিধা পোশাক অধ্যাপক বুথ সাহেবের বড়ো 
ভালো লাগিত, তাহাতে আবার তিনি গণিতশান্ত্রে অত্যন্ত অন্গরাগী ছিলেন । 
অল্পদিনেই আশুতোষ গণিতীচার্ধ বুখের প্রিয় ছাত্র হইলেন । তিনি আশুতোষের 
সরল ব্যবহারে তাহার উপর অত্যন্ত গ্রীত ছিলেন ।, অধ্যাপক তাহাকে 35515 
হা” বলিয়া ডাকিতেন । তিনি ভবানীপুর রস! রোড হুইতে প্রতিদিন কলিকাতা 
প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন | দূরত্ব নিবন্ধন আট দশজন ছাত্র 
একখানি বড়ে। গাড়িতে যাতায়াত করিতেন 1” 

উপরি উক্ত বর্ণনার মধ্যে বলা হয়েছে যে, আশুতোষ . কলেজে যেতেন ধুতি-চাদর 
পরিধান করে। কিন্তু এই গ্রন্থের লেখক বিশেষ অনুগন্কানের পর এই সম্পর্কে 
একটি নতুন তথ্য অবগত হয়েছেন । তখনকার ছাত্রগণ উড়ানী চাদর নিয়ে স্ুল- 
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কলেজে যেতেন- ইহাই ছিল প্রচলিত প্রথা । এই প্রথায় প্রথম পরিবর্তন নিয়ে 
ক্মাসেন আঁশ্ততোষ ।' তিনি চায়না কোট গায়ে দিয়ে কলেজে যেতেন। ক্রমে 
এই চায়না কোটের প্রচলম ছাত্রদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে । তখন প্রেসিডেন্সী 
কলেজে আশ্ততোষের নেতৃত্বে একদল ছাত্র চায়না! কোট গায়ে দিয়ে কলেজে 
আসত । অনেকে এই দলের নামকরণ করেছিলেন পাদরনিবারণী সভা” | 
উত্তরকালে আশুতোষ বলতেন, “আমাদের সময় থেকেই উড়ানী চাদর পরা উঠে 
ধায় আর চায়ন1 কোটের প্রচলন হয় ।” 

কলেজে প্রবিষ্ট হয়ে “মুখচোরা' আশুতোষের একটা অঙ্বিধা এই হলো যে, 
তিনি কারো সঙ্গে মিশতে পারতেন না। এর আর একট কারণ ছিল। 
গঙ্গাপ্রসাদ পুভ্রকে কখনে। বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দিতেন না। এমন 
অবস্থায় কলিকাতার ছাত্রদের রীতিনীতি, আদব-কায়দ, বাবুগিরি ও বিলাসশ্রিয়তা 
এবং চপলতা আশুতোষের কাছে বিসদৃশ মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল 1.$. তার 
গম্ভীর প্রকৃতি ও অনীড়ম্বর সাজসজ্জা তার ও তার সহপাঠীদের যধ্যে একটা সুক্ষ 
বাবধান রচনা করেছিল । এসব সত্বেও একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ৷ প্রেসিডেন্সী কলেজে তার সহপাঠীদের মধ্যে 
ছিলেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্্রনাথ বন্থ, হেরম্বচন্্র মৈত্র, 
ব্রজেন্্নাথ শীল, প্রফুল্চন্র রায়, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, আবদুর রহিম, সামন্থল 
হুদ] প্রভৃতি । উত্তরকালে এ'র। সকলেই স্ব ম্ব ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে দেশের 
মুখোজ্জ্ল করেছিলেন । 

আশুতোষ বলেছেন, প্রেসিডেন্পী কলেজে ভন্তি হওয়াই তার জীবনের 
উন্নতির যূল। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্র দত্ত প্রমুখ বাংলার অন্যান্ত 
বহু মনীষী সম্পর্কেই (এরা সবাই এখানকার ছাত্র ছিলেন ) এই কথাটি প্রযোজ্য । 
ত্ববে আশুতোঘের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য । এখানে তিনি যে শুধু আদর্শ-চরিত্র 
ও স্ুপর্ডিত অধ্যাপকগণের নিবিড় সান্সিধ্যে এসেছিলেন তা! নয়, কলেজের বিশাল 
্রস্থাগারটি ছিল তাঁর কাছে পরম আকর্ষণের বিষয় । রাশি রাশি গ্রন্থ দেখে বিন্ময়ে 
অভিভূত হয়ে তিনি ভাঁবতেন--এই. বিশাল গ্রন্থপমূদ্র কি একজনের জীবনে 
উন্বীর্ণ হওয়া জন্তব? যে তীত্র অধ্যয়নম্পৃহা বাল্যকালে তার মধ্যে দেখা 
খিয়েছিল, কলেজে প্রবিষ্ট হবার পর তা যেন তীব্রতর হয়ে উঠলো । কলেজের 
অব্সর সময়টা তিনি বৃধা যেতে দিতেন না। বন্তত আশ্ুতোষের লখগ্র 
জীধদের গিকে তাকিয়ে এই কথা। নিঃসংকৌচে বলা চলে যে, জীবনের কোনে? 
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পর্বেই তিনি' বোধ হয় একটি মুহূর্ত বুধা অতিবাহিত হতে দেননি । সেই যে তিনি 
শৈশবে প্রাতঃকালে কুর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগের উপদেশ তাঁর পিতার কাছ 
থেকে লাভ করেছিলেন, সেই উপদেশ প্রতিপালনে আশুতোষের মধ্যে একদিনের 
জন্যও শিথিলতা৷ দেখা যায়নি । এম. এ. ক্লাস পর্স্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি । 
আদর্শ ছাত্র তিনি এমনিতে হননি--রীতিমতো সাধন] করেই হয়েছিলেন | কিন্তু 
যে কথা বলছিলাম । কলেজের অবসয় সমষ তিনি বুখা যেতে দিতেন না, কিংবা 
অন্যান্য ছাত্রদের মতো বৃথা গল্প বা আমোদে অতিবাহিত করতেন না। সেই 
সময়টা ভিনি গ্রন্থাগারে থাকতে ভালোবাসতেন । একখানি প্রয়োজনীয় বই ব। 
পত্রিকা নিয়ে নিভৃতে বসে একান্ত মনে পড়তেন । গণিতের বই বা পত্তিকাই 
পড়তেন আগ্রহের সঙ্গে । 

কলেজে ভণ্তি হয়ে অবধি গণিতের উপর আশুতোষ অধিক মনোযোগ দিতে 
থাকেন । "গণিতে আমি যে আনন্দ পেতাম এমন আনন বুঝি অন্য কোনে। 
বিষয়ে পেতাম না, আজো একখানা 749 0:52090০5-এর নতুন বই পেলে 
আগ্রহের সঙ্গে পড়ি, এই কথা স্তর আশুতৌষকে তার শেষ বয়স পর্ধস্ত বলতে 
শোনা গিয়েছে”_ লিখছেন ভক্টর শিশিরকুমার মিজ্জ। প্রেসিডেক্গসী কলেজের 
লাইট্বীরিতে বিলেত থেকে গণিতের বিবিধ মাসিক পত্রিকা আসত) বেশীর 
ভাগ পত্রিকাতে থাকত দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ গাণিতিকদের মৌলিক গবেষণা- 
সম্বলিত প্রবন্ধ। সাধারণ ছাত্রের কাছে তা ছুর্বোধ্য, কিন্তু আশুতোষ, 
তো! সাধারণ পর্যায়ের ছাত্র ছিলেন না। তাই দেখা যেত লাইব্রেরিতে বসে 
একাগ্রচিত্তে তিনি পাঠ করছেন সেই পত্রিকাগুলি। পাঠ করতেন আর মমে মনে 
ভাবতেন, একদিন হয়তো তারই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে এইসব কাগজে । দুর্বার 
হয়ে ওঠে আগ্রহ যুবকের যনে, উচ্চাকাঙ্ষায় স্পন্দিত হয় তার সমগ্র সত্তা । 
গণিতশাস্ত্র সম্পর্কিত বিলাতি ম্যাগাজিনে তিনি তাঁর মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে 
কৃতসংকল্প হলেন। আবার পরমুহুর্তে তার মনে সংশয় জাগে, মনের ইচ্ছা 
হুদয়ে বিলীন হয়ে খায় এই ভেবে যে, তীর লেখা কি এইসব পত্রিকায় আর্দৌ 
গৃহীত হবে? তিনি তো এখন মাত্র ফার্সট” আর্টস ক্লাসের ছাত্র, গণিতের বিশাল 
রাঁজো প্রবেশের পূর্ণ অধিকার তো তিনি এখনো পর্বস্ত আয়ত্ত করতে পারেননি । 
কিস্তু এই উচ্চাভিলাষী ছাত্র কিছুতেই তার ঘনের ইচ্ছাকে “উথায় হৃদি লীয়স্তে 
হতে দিলেন না । প্রবন্ধ পাঠাবেন, ঠিক করলেন |. বছর কয়েক আগে ইউক্লিডের 
জ্যাখিতির “5501670 25-এর একটা নতুন প্রমাণ তিনি উত্তাৰন করেছিলেন । 
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কলেজে বুথ সাহেবকে একদিন সেটা দেখালেন । সেই প্রমাণের মৌলিকত। দেখে 
বুথের মতো গাণিতিক পর্যন্ত বিশ্মিত হলেন । 

০৪ 08৮6 ৫0156 61015 ? 

6৪, ৪11, 

হাত] অ০010 595 500. 216 ৪. 008 0050031002] 0:0901£5.--এই বলে 
অধ্যাপক -বুথ তার প্রিয় ছাত্রের করমর্দন করলেন । 

তখন আশুতোষ উৎসাহী হয়ে সেটি প্রকাশের জন্য 097/78286 246556%867 
0 21276174505 নামক বিখ্যাত পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন । যথাসময়ে সেটি 
এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আশুতোষের বয়দ তখন ষোল বছর । একেই বলে 
প্রতিভা । এমন প্রত্তিভাধর পুরুষ উনিশ শতকের বাংল! দেশে ছ্িতীয় আর কেউ 
ছিলেন না। গণিতে ছাত্রের অন্রাগ ও প্রতিভা দেখে বুখ সাহের তাঁকে আরো 
উ্খসাহিত করলেন । বললেন, যদি সত্যিকারের গণিতজ্ঞ হতে চাও, তাহলে 
ফরাসী ভাষা শিক্ষা করো । কথাটা! আশুতোষের মনে লাগলো । সত্যিই তো, 
অঙ্কশান্্র ভালো করে শিখতে হলে ফরাসী ভাষা জানা দরকার । গণিতের 
অবতার লাপ্লাপ ৷ তার স্থগভীর চিন্তা ও গবেষণাপূর্ণ গ্রস্থগুলি গণিতশাস্ত্রে নবযুগ 
এনেছে । কিন্তু তার সব বই-ই ফরাসী ভাষার লিখিত। এ ছাড়া, গার্দীতের 
অন্ান্য অমূল্য গ্রন্থ বা আছে তার অধিকাংশই এ ভাষায় রচিত। অতএব এ বিদ্যায় 
পারঙ্কম হতে হলে ফরাসী ভাষা শিখতেই হয়। আশ্ততোষের প্রতিভার একটা 
লক্ষ্যমীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন যে জিনিস তিনি করবেন ঠিক করেছেন, সেই সংকল্ল 
সাধিত ন1 হওয়া পর্বস্ত তিনি কিছুতেই নিরস্ত হতেন না। এ ক্ষেত্রেও তাই 
হালো । নিজের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সুন্দরভাবে করাসী ভাষা শিখলেন। 
এরপর তিনি লাতিন ও জার্মান ভাষা! ছুটিও স্বীয় চেষ্টায় আয়ত্ত করেছিলেন । 
বিধিদত্ত সেই প্রতিভার কাঁছে পৃথিবীর কোনো বিষয্বই বুঝি অনায়ন্ত ছিল না| 
কথিত আছে, প্রথম বাতিক শ্রেণীতে পাঠ কালেই আম্ততোষ এম. এ. পরীক্ষার 
গণিত শাস্ত্রের নিদিষ্ট পাঠ্য পুস্তকগুলির বেশির ভাগ পড়ে ফেলেছিলেন । গণিতে 
আন্ভুতোঘ-প্রতিভার স্বাক্ষর আছে তীর রচিত “কণিক্সেক্পন্‌, বইখানিতে । 

গণিত তার প্রিয় ছিল, তাই বলে অন্ঠান্য বিষয়ের প্রতি আশুতোষ কখনো 
উ্ধাসীন ছিঞেন, না। ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃত, বিজান, ইতিহান সবই তিনি 
সমান আগ্রহের সঙ্ষে পাঠ করতেন । যেমন তেমন করে পড়া নয়, সে ছিল তার 
রীর্িষতো 'অধ্যরন ৷ প্রগাঢ় এবং একি অধ্যয়ন । অধীত বিষ্তা সম্পূ্কূপে 
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অধিগত করতেন। আশ্চর্য ছিল তার স্মতিশক্তি। এর একটা দৃষ্টান্ত উন্লেখা। 
প্রথম বাধিক শ্রেণীতে রবসন সাছেব ইতিহাস পড়াতেন । ছেলেবেলা থেকেই 
আশুতোষ ইতিহাস পাঠ করতে ভালোবাসতেন । রবসনের অধ্যাপন। প্রপালী 
ছিল স্বতন্ ধরনের | ক্লাসে এসে পাঠ্য পুস্তকখানি টেবিলের উপরে রাখতেন, খুলবার 
দরকার হতো নাঁ। মুখে মুখে গল্প বলে যেতেন। ছেলেরা তা মনোযোগ 
দিয়ে শুনত। তারপর তিনি ছাত্রদের বলতেন-_-খ০ 05 0681 0০05৪, 
16 16 12 ০৪]: 0৯, আ০0:৭৩.৮ একদিন অধ্যাপক রবসন ককের বই 
থেকে একট] অধ্যায় ছাত্রদের বুঝিয়ে দিলেন এবং তখনই সেটা লিখে দেবার জঙ্ক 
তাদের বললেন । সাহেব আশুতোষের উত্তর-পত্র দেখে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ। 

০ 138৬০০00120 16 ০0:05 ০0৫. 

»-- 09216511015 1506, 911, 

585, 500 10256 00150 10 

--] 825, 1] 102৬2 1006. 

সমস্ত ক্লাস সচকিত । ছাত্রেরা পরম্পরের মুখ চাওয়াচাধি করছে । তখন 
আশুতোষ বুঝিয়ে বললেন যে, বাড়িতে অনেকদিন আগে তিনি কক্পের এই বইখানা 
পড়েছিলেন আর তিনি যা পড়েন তা-ই তাঁর মনের মধ্যে গাথা হয়ে যায়। তবু 
সন্দেহ দূর হয় না সাহেবের । তিনি আরো ছু-একবার পরীক্ষা করে বিস্মিত 
হলেন এবং অবশেষে বললেন 2 “[ু 0852 5510000 0020065 9.০1089 ৪:০1 
ঘ7013061601 13690: ঘটনাটি অচিরকাঁল মধ্যেই কলেজে কানাকানি হয় এবং 
সেই থেকে অধ্যক্ষ ও সকল অধ্যাপকের দৃষ্টি আশুতোষের উপর বিশেষভাবে নিবন্ধ 
হর্ভেঁখাকে | এইসময়ে তিনি চসারও (0129091) পড়ে শেষ করে ফেলেছিলেন । 
ইংরেজি, স্্বহিত্যের আদিমতম লেখক চসারের বই তখন এম, এ. ক্লাসের পাঠ্যকূপে 
নিদিষ্ট ছিল। একদিন তারই এক সহপাঠী তাকে চসার পড়তে দেখে সবিন্ময়ে 
জিজ্ঞাসা করেন, “আস্ত, তুমি চসার পড়ছ কেন? এম, এ, ক্লাসে তো এ বই পড়ান 
হ্য়।” উত্তরে আশুতোষ বলেছিলেন, “পড়লে ক্ষতি কি। একদিন তো৷ আমি 
ইতরাজিতে এম. এ. পড়ব” এইভাবেই তিনি সকল বিষয়ে তার সহপাঠীদের 
চেয়ে অগ্রণী ছিলেন । 

১৮৮৪ |. আস্ততোষ “এ কোর্স নিয়ে বি, এ. পরীক্ষায় শীর্বস্থান অধিকার 
করন্লেন । ইংরেজি, অঙ্ক, সংস্কৃত, দর্শন ও ইতিহাস-_পাঁচটি বিষয়ের তিনটিতে 


* 71007015 ০ 4%০8974 216806 £00%. 
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তিথি প্রথম হয়েছিলেন । দর্শনশাশ্মে একশে। নম্বরের মধ্যে ছিশানব্বই পেয়ে 
পরীক্ষককে চমত্কৃত করে দিশেছিলেন । আজ পর্যন্ত দর্শনে এত বেশি নম্বর আর 
কেউ লাভ করতে পারেনি । “একান্তিক যত্ব, চেষ্টা ও অধ্যবসাধের শুভফল প্রাপ্ত 
হইয়া তিনি বিমল আনন্দ লাভ করিলেন । আম্মীষস্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই 
এতদিনে আত্ততোষের শুণের অনুরূপ পুরস্কার হইধাছে মনে করিয়া স্থথী হইলেন |” 
বি. এ. যখন পড়েন তখন তিনি আর সেই 'মুখচোরা” বা লাঙ্ুক-গ্রকৃতির ছাত্র 
নন। কলেজের বিতর্ক সভায় এইসমযে যোগদান করে তিনি সবাইকে বাগ্সিতায় 
মুগ্ধ করেন। একজন জনপ্রিয় ইংরেজ অধ্যাপক মারা গেলে নিজে অগ্রণী হয়ে 
টা তুলে লাইব্রেরি হালে তার একটি মর্মর ফলক স্থাপন করেন এবং শোকসভায় 
একটি চমৎকার বক্তৃতা করে সবাইকে বিশ্মিত করেন। কিন্তু তার এই সময়কার 
ছাত্রজীবনের সখচেষে বডে। ঘটনা-স্থরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যাষের কারামুক্তিতে তাঁকে 
আভিনন্দিত কববার জঙ্য ছাত্রদেব নিষে একটি সভা সংগঠন করা ও তাতে বক্তৃতা 
দেওয়া |* 

১৮৮৫ । আশুতোষ এম. এ. পরীক্ষা সবৌচ্চস্থান লাভ করলেন । তার বিষষ 
ছিল গণিত এবং তার অধ্যাপক ছিলেন উইলিমাম বুথ সাহেব। ১৮৮৬ সালে 
খ্বিতীয়বার বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র-গণিত ও পদার্থবিষ্া-_এই তিন বিষষে তিনি' এম. এ. 
পরীক্ষা দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আশ্ততোষের সময থেকেই একাধিক বিষষে 
এম, এ. পরীক্ষা দেবার রীতি বিশ্ববি্ালযে প্রবত্তিত হয। তিনি ৮. 2, 9. 
(প্রেম্টাদ রায়টাদ স্কলার ) হবেন, এই উচ্চাভিলাষ আশুতোষ বরাবর পোষণ 
করতেন । “তিনি যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন (১৮৮৩ ) বিশ্ববি্ভালয হইতে 
প্রেমষ্ঠাদ রায়টা্দ স্কলারশিপের পরীক্ষ। তুলিয। দিয়া এ অর্থে বিলাতে ছাত্র পাঠাইবার 
এক প্রস্তাব হয। যুবর আশুতোষের যন এই পরীক্ষা তুলিগা দিবার প্রস্তাবে নিতান্ত 
পীভিত হইল। কিস্ত তিনি সহজে দমিবার পাত্র ছিলেন ণা। তিনি অনেক 
ভাধিয়া চিস্তিযা পরীক্ষা-সংক্কার সন্বদ্ধে এক পুন্তিকা প্রচার করিলেন । কিন্তু 
তাহাতে নিজের নাম দিলেন না । সিশ্ডিকেটের সভ্য মছোদয়গণ এই পুস্তক পাঠ 
করিয়া পরীক্ষা) তুলিয! দিবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন ।” ১৮৮৬ সালেই 
আগুতোষ প্রেমচাদ রায়টাদ স্টডে্টশিপ পরীক্ষা দিষে বৃত্তিলাভ করলেন। 
পরীক্ষকেরা আগুতোবের কাগজ দেখে অত্যন্ত প্রীত হন । 

_. এড়ীর়,? পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক ইলিয়ট, গিলিল্যাও ও বুধ। বিশ্ববিদটরযের 


7৮ '্াইীগক হুয়েজামাথ' জষ্টবা। 
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“মিনিট? বইতে এই প্রসঙ্গে উক্লিখিত হয়েছে 2 *[786 80017656006 
10160001810 0050০189100 900061051)10, 15002000610 0086 00০ 50042100 
81510 26 ৪স21:050 00 4১515060515 10000621565 ১0, 4 01659166005 
0011856. 5 0010 00 0016 1020560080155, 00160. 1%1201)0102008, 
200 11758155. 11) 0325180 ো০ 5001606, 176 085820. 2 19021111906 
62900180100), 200 10) 006 00110. 0061 500016660. 131005616 ৬৬ 
0263169015৮ তিনি 79. চু. 5. পরীক্ষা ও দ্বিতীয় বার এম. এ. পরীক্ষা একই 
সঙ্গে দিয়েছিলেন । যে বছর- তিনি বি. এ, পাস করেন সেই বছর থেকেই তিনি' 
সিটি কলেজে আইন (8. 1]..) পড়তে আরম্ভ করেন এবং আইনের ছাত্র হিসাবেও 
তিনি কি রকম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা ১৮৮৫ সালে অনুষ্টিত কনভো- 
কেশনে উপাচার্য ইলবাট সাহেবের ভাষণ থেকে জান] যায়। এ ভাষণে তিনি ছাত্র, 
হিসাবে আশুতোষের প্রশংসা করে যা উল্লেখ করেছিলেন তা৷ অগ্যাবধি ম্মরণীয়, 
হয়ে আছে । 

স্টভেন্টশিপ পেয়েই এম. এ. পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হবার জন্য' 
তিনি দরখাস্ত করেন । সিনেট তার প্রার্থন1 মঞ্জুর করলেন । তিনি ১৮৮৭ সালে, 
এম. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন । ভারতবাসীর মধ্যে আশ্ুডতোষই সর্বপ্রথম 
গণিতের মতো কঠিন বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিষ্ভালয়ে এম. এ.-র পরীক্ষক নিযুক্ত হন |. 
সেকালে এম. এ. পাস করেই এম, এ.-র পরীক্ষক হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু 
সিগ্িকেটের তদানীস্তন প্রভাবশালী সদস্য স্যর গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্ততোষের' 
অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে, 
একটুও ইতস্তত করেননি । স্যর গুরুদাসও গণিতের এম. এ. ছিলেন । 

গণিতে তার অসামান্ত প্রতিভাই আতশুতোষকে ছাত্রজীবনে অমন খ্যাতিমান 
করে তুলেছিল। তার এই গণিত-গ্রীতি সম্পর্কে একটি চমৎকার কাহিনী আছে। 
সেটি উল্লেখ করেই আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব। ঘটনাটি ১৮৮৭ সালে ঘটে ছিল্গ 
এবং এই ঘটনা উপলক্ষ; করেই তার সঙ্গে হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি মিস্টার 
জে, ওকেনেলির পরিচয় হয়। এই পরিচয় তার পক্ষে হিতকর হয়েছিল ) 
বিচারপত্তি ওকেনেলি একজন দ্ুপত্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তারও গণিতে অনুরাগ 
ছিল । সেই সময় একদিন একটি নিলামের সংবাদ" আশুতোম কাগজে পা 
_করলেন। যেমন তেমন নিলাম নয়) একজন বিখ্যাত এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজ 
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কর্মচারীর বহ্যত্রে সংগৃহীত অমূল্য গ্রস্থরাজি নিলামে বিক্রয হবে। ইনি ছিলেন 
তখনকার সাঙেমঘার-জেনারেল। গণিতশাস্ত্রের প্রতি তার অন্ুরাগের কথা 
আগুতোষের জান৷ ছিল । ১৮০৭ সালে তার মৃত্যুর পরে তাঁরই লাইব্রেরি নিলাঙে 
বিক্রয় হবে শুনে মাশুতোষ যারপরনাই উত্স্থক হলেন । নিলামের নোটিপ 
থেকে তিনি জানতে পারলেন যে এসব গ্রস্থবাজির মধ্যে ফরাসী ভাষাষ লিখিত 
উচ্চাঙ্গ গণিণের দুইখানি উৎকষ্ট গ্রন্থও আছে । যেমন করেই হোক এবং যত টাঁকা 
লাগুক, এ বই সংগ্রহ করতে হবে--ঠিক করলেন আশুতোষ । কলিকাতাষ তখন 
একটি বিলাতি প্রতিষ্ঠান মারফৎ এইপব নিলামের ক্রষ-বিক্রয হতো । 

নিলামের দিন আশুতোষ যথাপমযে উপস্থিত হলেন । নিলাম আরম্ভ হযেছে 
এমন সময আশুতোষ দেখলেন একজন বিশিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষ এসে, যে লোকটি 
নিলাম ডাকছিল, তাকে দু'একটি কথ। বলে চলে গেলেন । সবশেষে এ গণিত গ্রন্থ 
দুধানির পর পর 'ডাক' আরম্ভ হলে! । আত্ততোষ যত দাম বলেন নিলামকারী 
তার চেষে বেশি দাম বলেন। দাঁম বেডেই চলে। আশুতোষ কিছুতেই আব 
কিনতে পারলেন না। সেই পুরান জরাজীর্ণ গণিত গ্রন্থ দুখানি ২৫২২ টাঁকীশ 
কিনেছিলেন এ ইংরেজ রাজপুরুষ--তিনিই এসে নিলামকারীকে বলে গিষে 
ছিলেন যে দামেই হোক না কেন, বই ছুখানা যেন তার জন্য বাধা হয। এ 
রাজপুরুষ বিচারপতি ওকেনেলি। তিনি যখন নিলামকারীর কাছ থেকে জানতে 
পার্প্পেন যে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে এক বাঙালী যুবক এ বই ছুখানিব 
জন্য ২৫০৬ টাক" মূল্য দিতে প্রস্তত ছিলেন, তখন তার বিন্মযের সীমা রইল না। 
তিমি এঁ যুবকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ কবেন এবং তৎকালীন 
খ্যাতণাম। ব্যবহারজীবী ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের নিকট তার বিষযে অনুসন্ধান 
করেন। আশুতোষ ৩খন তারই শিক্ষাননিশ ছিলেন । তারপর দুজনে ছজনের 
সঙ্গে পরিচিত হলেন। এই পরিচধ এমন অস্তরঙ্গতাষ পরিণত হয়েছিল যে, এই 
ওকেনেলি সাছেব আশুতোষের একজন অকুত্রিম সুহৃদ ও পরম হিতৈষী বন্ধু হযে 
উঠেছিলেন । নিলামে সংগৃহীত বই দুখানি তিনি পরে ক্মাশুতোষকে উপহার 
শ্রূপ গ্রদদান করেন । 

সংক্ষেপে, ইহাই আশুতোষের ছাত্রজীবন | ছাত্রজীবনে তিনি যে পরিমাণ 
বৃন্তি ও পদক লাড করেছিলেন তা আজ পর্ধস্ত যে কোনে। ছাত্রের ঈর্ধার বিষষ 
হয়ে আছে। এ কথ। বললে অত্যুক্তি হবে ন] যে, এমন দেদীপ্যমান্ন ছাত্র বাংলা 
খ্তথ) ভারতবধ্ধে আর দ্বিতীয়টি দেখা ঘাগননি। পুত্রকে সর্বোচ্চ শিক্ষা) দেবেন-_এই 
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ছিল গঙ্গাপ্রসাদের' বিশেষ আকাজ্ষা। পুত্রের জীবনে পিতার আজীবনের 
প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল-_গঙ্গাগ্রসাদের পুত্র পত্ডিতশ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বসভায় উচ্চ আসন 
লাভ করেছিলেন। আশুতোষের অগাধ পাঙিত্যের কথ। ম্মরণ করে বাঙালী 
জাতির বুক চিরদিন গর্ধে ভরে উঠবে-_যেমন ভরে ওঠে বিষ্াসাগরের অগাধ 
পাঁতিত্যের কথা স্মরণ করে । আটচনল্লিশ 'বছরের ব্যবধানে এই ছুই প্রতিভাধরের 
জন্ম, উনিশ শতকের রাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে ছুইটি অবিশ্মরণীয় ঘটনা 
হিসাবে গণ্য হবার দাবী রাখে । নিঃসন্দেহে বি্ভাসাগর ও আশুতোষ দুজনেই 
প্রকৃত কর্মবীরের ভূমিকা নিয়ে বাংলা দেশে আবিভভূতি হয়েছিলেন । দুজনেই: 
ছিলেন আদর্শ ছাত্র__সর্ককালের আদর্শ ছাত্র । 


আশ্ততোষকে বল। হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিধাতাপুরুষ | 

এ উক্তি আদৌ অত্যুক্তি নয়। 

তার স্থমহতী কীত্তি_ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন । 

বন্তত এই জ্ঞান-পথিকের জীবনের একটি বড়ো! অংশ জুভে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের" 
সংগঠন ও পরিচালনার ইতিহাস । সেই ইতিহাসের পটতভূৃমিকায় তার প্রতিভার 
সম্যক পরিচয় পেতে হলে, এই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জন্মকথা সংক্ষেপে আলোচনা 
করতে হয়। 

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে ধারা আলোচনা করেছেন 
তাঁদের কাছে এই তথা অজান। নয় যে, বাংলা এবং বাঙালীই সর্বপ্রথম মনে-প্রাণে' 
ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয় স্থাপন সম্পর্কে 
সরকারীভাবে প্রথম পরিকল্পনা গৃহীত হয় ১৮৪৫ শ্রীস্টাব্ধে। সরকারী বিবরণ থেকে 
এই বিষয়ে আমর! জানতে পারি যে, এ রংসরে “কাউন্সিল অব এডুকেশন” সর্বপ্রথম 
কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্ঠালয় স্থাপনের জন্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন । তথন কাউদ্সিলের 
সভ্য ছিলেন এই কয়েকজন, যথা--এফ. মিলেট, জেমস আলেকজাগার, সি. লি, 
এগা উন, রসময় দক, গ্রসন্নকৃষার ঠাকুর এবং ডক্টর এফ. জে. মোয়াট । কাউন্সিল, 
এঁই অভিমত প্রকাশ করলেন £ 
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0% 50106005006 80005065515 0086 50702108715 06 01801701107) 
8190014 ৮০ ০0121150 02 052 5050515.৮  সকলেই জানেম যে, 
কলিকাত| বিশ্ববিদ্ঠালয স্থাপিত হওযার আগে এদেশে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা 
ফোনোরকম উপাধিদানের ব্যবস্থা ছিল নাঁ। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভই ছিল 
বাঙালীর পক্ষে চূড়ান্ত শিক্ষালাভ। কিন্তু সগ্য জাগ্রত বাঙালীব জ্ঞানপিপাসা 
যেন হিন্দুকলেজীয শিক্ষা আর তৃপ্তিলাভ কবতে পাবছিল না। উনবিংশ 
শতাব্দীর সচনাতেই বালাদেশে ই"বেজি শিক্ষার অছ্যুদয। এই অভুযুদয 
রচনা করেন সর্বপ্রথম প্লাজা রামমোহন রাষ। ১৮২৩ খ্রীপ্টাব্ধে লর্ড আমহা্ট'কে 
তিনি যদি সেই এতিহাপিক পত্রখানি না] লিখতেন তাহলে এদেশে যতশীদ্র পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চচ। শুরু হযেছিল, অত তাড়াতাড়ি সেটা হতো কিনা সন্দেহ | 
এই প্রসঙ্গে আবেো একজন মহাত্মার নাম স্র্তপ্য। তিনি ডেভিড হ্যোর। এই 
দুই ব্যক্তিব চিন্তা-ভাবনারই পরিণতি হিন্দু কলেজ । ১৮২৪ খ্রীপ্টাবে এই হিন্দু 
কলেজ স্থাপিত হবার দশ-এগার বছরেধ মধ্যেই একটি বিশ্ববি্ালয স্থাপনেব কথা! 
সরকারকে চিন্তা করতে হলে । কেন? হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার আট বছর 
পরে লর্ড উইলিযাম বেটিস্ক বিলাতের কাউন্সিলে এই মর্মে এক বিপোর্ট পাঠালেন 
যে, বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা! দ্রুত প্রকাশ লাভ করছে । মেকলেও অনুরূপ 
অভিমত প্রকাশ করলেন। এর তিন বছব বাদেই সরকাবী ভাবে এই সিদ্ধান্ত 
পৃহীত হলো যে, * 41] 006 15005 20100118650. 10: 016 28100555 0£ 
20000860101) ০19 02 0950 200010550 02 7271£1757, 222102507 21016, 
এই সিদ্ধাস্তেরই পরিণতি কলিকাত্ত। বিশ্ববিষ্ঠালয। অবশ্ট ১৮৩৫ গ্রীস্টাবন্দের এই 
সিদ্ধান্ত রূপ নিল বাইশ বছর পরে ১৮৫৭ শ্রীস্টাবে। 

ধার! কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ঠালযেক উৎপত্তি ও বিকাশের সম্পূর্ণ এবং ধাবাবাহিক 
ইতিহাস জানতে ইচ্ছা করেন তারা যেন বিশ্ববিদ্ভালযের শতবর্ষপুত্তি উপলক্ষে 
প্রকাশিত শ্মারকগ্রন্থখানি অবশ্ট পাঠ করেল । খ্যাতনামা যে কয়জন বাঙালী এই 
নবগঠিত বিশ্ববিষ্ভালযের “ফেলো” (15110জ ) নিধাচিত হযেছিলেন তাদের মধ্যে 
ছিলেন ঈশ্বরচজ্জ বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমায় ঠাকুর, রীমগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ বাষ 
ও মৌলভি মহপ্রদ ওযাজী । বিষ্তাসাগর ও মৌলভি ওষাজী দুজনে যথাক্রেমে 
সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাত৷ মাক্রাার অধাক্ষ ছিলেন আর রামগোপাল ছিলেন 
কাউন্লিল ক্মব এডুকেশনেত্স অন্তাতম সদস্ত। ১৮৫৭, ২৪শে জান্গুযারি তারিখে 
এবিশ্ববিস্তা্ীর় যথায়ীতি স্থাপিত হয়। মাঝ্াজ ও বোম্বাই বিশ্ববিষ্ঞালয় ছইটি 
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জন্মকালও এই সময়ে। ১৮৫৭ সালের এট্যাহ্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪৪ আর 
পাচ বছর পরে ১৮৬২ সালে দেখা গেল যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১,১১৪ 
জনে দাড়িয়েছে । তখনো পর্যন্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নিজস্ব ভবন তৈরি হয়নি। 
পরীক্ষা হতে টাউন হলে। ময়দানে তাবু খাটিয়েও পরীক্ষা গৃহীত হাতো। সেই 
সময়ে। রেজিস্বীরের অফিস ছিল ক্যামাক স্ত্রীটে । সিনেট বা সিখ্িকেটের মিটিং 
বসতো উপাচার্ধের নিজন্ব বাড়িতে, কখনে] বা টাউন হলে । এই রকম নানা 
অস্থবিধার মধ্য দিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয় চলছিল তখন এর জন্য একটি নিজস্ব 
ভবন নির্মাণের কথা সরকার বিশেষভাবেই চিন্তা করলেন। অতঃপর হিন্দু কলেজের 
সন্নিকটবর্তা এবং গোলদীঘির পশ্চিম দিকে বিরাট ভূখণ্ডের উপর বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
নিজন্ব ভবন নিমিত হয়। ইহ] ১৮৭২ সালের কথা । ছ"বছর লেগেছিল সিনেট 
হলটি তৈরি করতে আর মোট খরচ পড়েছিল প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাক।। 
১৮৭৮ সালের ১২ মার্চ তারিখ, অনুষ্ঠানিকভাবে সিনেট হলের উদ্বোধন হয় এবং 
এ বছরের কনভোকেশন সিনেট হলেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বিশাল 
স্তস্তবিশিষ্ট ও গথিক স্থাপত্যরীতিতে তৈরি সিনেট হলের চিহ্নমাত্র আজ আর 
অবশিষ্ট নেই। আজ শুধু ছবিতে তাকে দেখ যায় । কালের প্রয়োজনে কালেরই 
একটি দিকৃচিহুকে অবলুপ্তির পথে মিলিয়ে যেতে হয়েছে। আজ তাই তো 
বিশ্ববিচ্ালয়ের ম্মারকগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে £ 1156 5987: 0৫6 0106 02150615515 
0 006 001৮6151055 0095 1722 00 10255 10 ৫6000116107) 0০ 51619 
019০6 60 ৪. 16...” নতুনের দাবী পুরাতনকে এইভাবেই মেনে নিতে হয়। 
ইহাই ইতিহাসের নিয়ম | 


১৮৫৭ থেকে, ১৮৭২ খ্রীন্টাব্-এই পনেরো রছর বিশ্ববিদ্ালয়ের ইতিহাসে 
সংগঠনের যুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে । এই সমগ্নে যেপব বিখ্যাত দানবীরের 
অর্থদানে বিশ্ববিগ্ভালয়ের তহবিল পরিপুষ্ট হয়েছিল তাদের মধ্যে পাশা ধনকুবের 
প্রেমঠাদ রায়ঠাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইনি এককালীন ছুই লক্ষ 
টাকা দান করেছিলেন । বিশ্ববিদ্ভালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-'ফেলো।? প্রসন্ধ- 
কুমার ঠাকুর আইন অধ্যাপনার জঙ্তা প্রচুর অর্থ দান করেন । তার এ দানেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক'-এর পদস্থ হয়েছিল। অন্ঠান্ত দাতাদের 
মধ্যেআয়ো কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য, যথা--ঈশালিচন্জ্র বন্ছ, হরিশচজ্্ চৌধুজী, 
সহাকাজা নীলমণি সিং দেও বাহাঁছুর, অখিকাচরণ "চৌধুরী প্রমুখ । এ ছাড়া, 
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বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্বৃতিরক্ষার্থ যে তহবিল 'সংগৃহীত হয়, যথা-_-আলেকজান্দার ডাফ 
মেমোরিয়াল ফা, দ্বারকানাঁথ মেযোরিয়াল ফাণ্ড, মৌয়াট টেষ্টিমোনিয়াল ফাশু, 
হার্সেল টেঠিমোনিয়াল ফাও। হেনরি উড়ো! মেমোরিয়াল ফাণ্ড--সেইসব তহবিল 
ঘেকেও কিছু অংশ বিশ্ববিষ্ভালয়ের হস্তে অর্পণ করা হয়। বাইরের এইসব দান 
পেকে বোঝা গেল যে, %70)2 0001৮21515 আ৪5 51015 1000 ৪8:58115 
01:98101)6 50105027,06 11) 0176. [01005 0 11092 5130 ০8160. ০01 17106 
861151) ৪৫105261017) 200. চ29 266205006 0101%265 1922668,5610153, 012 
8 50811) 17 10515951776 00080615,” বস্তত, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় সরকারী 
অর্থানকূলো যতট। না গড়ে উঠেছে তার সহস্র গুণ বেশি উন্নতি সাধিত হয়েছে 
ব্যক্তিগত দানেই । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স যখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো তখন এর ব্ূপটা 
লগ হয়ে উঠল এবং এর গঠনতন্ত্র যেন কুতকটা অবয়ববিশিষ্ট হয়ে উঠল। 
বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে বিধিগুলি ক্রমেই সম্পূর্ণতালাভ করতে লাঁগল এবং বিভিন্ন 
বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য গঠিত ফ্যাকাপ্টিগুলি স্থপরিচালিত হতে থাঁকে। 
১৮৬৭ সালে প্রথম প্রেমর্টাদ রায়টাদ স্কলারশিপ লাভ করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
নামক প্রেসিডেক্দজী কলেজের জনৈক মেধাবী ছাত্র; ইনি তিনটি বিষয়ে মোট 
৩৯৯৯ ন্বশ্বরের মধ্যে পরীক্ষায় ১৬১৫ নম্বর পেয়েছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখা যে, 
এই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আর আমাদের আলোচনার পাত্র আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় এক ব্যক্তি নন। প্রথম এম. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮৬১ সালে। 
সে বখসর মাত্র একজন পরীক্ষার্থী এ পরীক্ষা দেন, কিন্তু তিনি উত্তীর্ণ হতে 
পারেননি । পরবতী বখ্সরে এম. এ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল তিনজন এবং 
তিনজনেই অকৃতকার্য হন । .১৮৬৩ সালে সাতজন ছাত্র এম, এ. পরীক্ষা দেন এবং 
ছয়জন উত্তীর্ণ হন । এই ছয়জনই কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রথমবারের এম. এ. 
কলে গণা হয়ে থাকেন । এ বৎসরই বিশ্ববিষ্ঠালয়ে সর্বপ্রথম এম. ডি. পরীক্ষা 
গৃহীত হয়। চন্দ্রকুমীর দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম, ডি. । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বনু পৃরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলিকাতা মেডিকেল কলেজ । 
; কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ের প্রথম আচার্থ ছিলেন 'লর্ড ক্যানিং আর প্রথম 
উপাচার্য স্যর জেমস উইলিয়ঘ কলভিল। ইনি ক্ষুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
ছিলেন এবং এশিয়ািক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গ্রতীক- 
চিহ্ব্ট গত একশত বীরের মধ্যে ছয় বার পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান প্রতীকে পরিশত 
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হয়েছে । তবে প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এর যে আদর্শ বা 2800 ছিল 
24021060060 0 [,5800106--তার আর কোনো পরিবর্তন হয়নি । ১৯৩৫ 
সালে সর্বপ্রথম ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামপ্রস্ত রেখে সূর্য ও পদ্মাক্কিত প্রতীকটি 
গৃহীত হয়। তখন উপাচার্য ছিলেন শ্ঠামাপ্রসাদ , মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে সেই 
প্রতীকই কিছুট। পরিবর্তিত ভাঁবে গৃহীত হয়েছে । পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, 
প্রথম পনর বছর বিশ্ববিষ্ভালয়ের নিজম্ব কোনে! ভবন ছিল না, কাজেই তখনো 
পর্যস্ত এর নিজস্ব গ্রন্থাগার গডে ওঠেনি । গ্রন্থাগারের জন্য না ছিল অর্থ, না ছিল 
উপযুক্ত স্থান । ১৮৭০ সালে উত্তরপাড়ার বদান্তি ও বিদ্যোত্সাহী জমিদার জয়কৃ্ণ 
মুখোপাধ্যায়ের দানে বিশ্বধিষ্ঠালয়ের এই অভাবটি সর্বপ্রথম মোচন হয়। এ বৎসর 
তিনি বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্ভালয়ের নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্তে তিন 
হাজার টাঁকা সিঙিকেটের হস্তে দান করেন । গ্রন্থাগারের সুচনা এইভাবেই সেদিন 
হয়েছিল । 


উনবিংশ শতাব্দী শেষ হতে যখন মাত্র দুই দশক বাকি তখন দেখা! গেল যে, 
বাংলা তথ ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা ভ্রুত প্রপার লাভ করেছে এবং এর ফলে 
দেশের সমাজ-জীবনে ও রাজনীতিতে কিছুট। পরিবর্তনও দেখা দিতে শুরু করেছে । 
এই পটভূমিকাতেই তদানীন্তন ভারত সরকার সমগ্র শিক্ষা বিষয়টি একবার অন্ুধাধন 
করে দেখতে চাইলেন । %[২10025 00%8110006176 610 0586৪. 6108৭ 
50525 02 0০ 20616 20030211020981 56000001610 6০ 0001067 ভা 
091190 £01.৮  ইহাঁরই পরিণতি, আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রথম 
কমিশন । ইতিহাসে ইহাই “ভাণ্টার কমিশন" নামে উল্লিখিত হয়েছে । ১৮৮২, 
ওরা ফেব্রুয়ারি, ভারত সরকার ইত্ডিয়ান এডুকেশন?_এই নামে একটি কমিশন 
গঠন করেন । উইলিয়াম হাণ্টার ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি আর সদশ্তদের 
মধ্যে ছিলেন, বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা এ, ডাব্লিউ, ক্রফট, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বন, মহারাজা যতীন্রমোহন ঠাকুর, কাশীনাথ ত্র্যন্থক 
তেলাং ও সৈয়দ আমেদ। শেষোক্ত ব্যক্তি কমিশনে থাকতে অস্বীকৃত হওয়ায় পরে 
তার স্থলে যিনি গৃহীত হন তার নাম সৈয়দ মামুদ । হান্টার কমিশনের তদন্তের 
বিষয় ছিল প্রাথমিক শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় নয়। কমিশনের রিপোর্টে উচ্চশিক্ষ। প্রসার 
সম্পর্কে সরকারী ব্যয়সংকোচ নীতিকেই স্বীক্কৃতি দেওয়! হয়। এই সুপারিশের 
প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববি্ালয়গুলির ওপর এসে পড়ল। হান্টার 


০ 


৩৪ শিক্ষাগ্তর আশুতোষ 


কমিশনের রিপোর্ট থেকে একট। তথ্য জান! গেল যে, সমকালীন ভারতবর্ষে অন্যান্য 
প্রদেশের, বিশেষ করে পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের তুলনায়, একমাত্র বাংলাদেশে 
স্্রীশিক্ষার হার খুবই কম। পু 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় তখনে। পর্যন্ত কেবল পরীক্ষাগ্রহণের কেন্দ্র মাত্র ছিল 
- এখানে উচ্চশিক্ষার পঠন-পাঠন তেমন আশাতীতভাবে হতো না। দেশীয় 
ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে স্বীকৃতি দেবার কথা তখনো! কর্তৃপক্ষ চিন্তা 
করেননি । ১৮৯০ সালে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাচার্য 
নির্বাচিত হলেন (ইনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য) তখন 
তিনি এই ছুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেন। ১৮৯১ সালের কনভোকেশনে তিনি 
দেশীয় ভাষা গ্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি করেন : “]ু 4660 16 1306 10516]5 06811516, 
09০০ 10650658815, 0086 আশ 5100010 21700018856 01০ 5005 ০৫ (১09০ 
[79190 ভ61079001975 0080 0955 2 1165120016) 05 0081106 00200 
50200015015 5101605 01 001 65210)1)90101)5 11) 5001001)00010 101) 00611 
10100150 ০1855108] 181)809£65, "10102 7321)8911 121)£0952 1025 120 ৪ 
1101) 11061565605056 15 আ]] আআ০01])5 ০৫ ৪৮০৮.  গুরুদাসের এই 
আকাঙ্ষাকে সফল করেছিলেন আশুতোষ । বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষায় পঠন- 
পাঠনের প্রশ্নট। তুলে স্তর গুরুদাস সেদিন যথেষ্ট দুরদশ্লিতার পরিচয় দিয়েছিলেন । 
এটাকে দেশপ্রেম-জাত আবেগ মনে করলে ভুল হবে--একটা দুরবিসপ্পী বাস্তবদৃষ্টির 
পরিচয় ছিল তার এই চিন্তার মধ্যে। তিনি সেদিন দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলেন ঃ 
«] 21001502115 002 ০ ০8131006108 2195 01501010£1) ৪100. 23068516 
০৫100:০ 85 2 2৪001, 9171655 1150/16062 15 10582101729090 01020081) 
০০: ০ ৮61:058000191:...0)2 0910 020005 01 18501819065 21] 10170 
11] 1,6৬০] 02 1115100178660 1001 005 11510 01 [0)0715086 129,01765 
006 0085585 00200510006 00601810901 01061] 02 ড21008.000197:5.% 
গুরুদীসের এই অভিমত সমর্থন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং চন্দ্রনাথ 
বন্থ। এর বারো। বছর পরে ভারতীয় বিশ্ববিস্তালয়গুলি সম্পর্কে যে কমিশন গঠিত 
হয়, সেই কমিশন এই মর্মে ছুখ প্রকাশ করেন যে;. দেশীয় ভাষার পঠন-পাঠন 
সম্পর্কে বিশ্ববিষ্ালয়গুলি যথেষ্ট মনোযোগী নন এবং বহু গ্রাজুয়েটকে দেখা যায় যে, 
ভাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে তাদের জান অত্যন্ত অকিকিৎকর। বিশ্ববিষ্ভাল় স্থাপিত 
হবার ত্েজ্িশ বছর পয়ে এর নিয়মাবলীর সংশোধনের প্রস্তাব হয়। আরো দশ 


শিক্ষাণ্ডরু আশুতোষ ৩৪ 


বছর এই ভাবে কেটে যায় এবং তারপর ১৯*২ সালে “বিশ্ববিষ্ভালয় কমিশন" গঠিত হয় । 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের তৎকালীন উপাচার্য মিস্টার টমাস র্যালে এই কমিশনের 
সভাপতি ছিলেন। এই কমিশন তাই র্র্যালে কমিশন* নামে উল্লিখিত হয়ে 
থাকে। হহাণ্টার কমিশন” থেকে এই র্যালে কমিশন” আকারে 1ও প্রকারে 
পৃথক ছিল । এই কমিশনের পাঁচজন সদস্তের মধ্যে একজনও হিন্দু শিক্ষাবিদূকে 
নেওয়া হয়নি। এই নিয়ে সংবাদপত্র ও জনসভায় তখন প্রবল আন্দোলন হয়।* 
তখন লর্ড কার্জনের আমল। তিনি প্রায় শেষ মুহূর্তে জনমতের চাপে পড়ে, 
স্তর গুরুদাসকে এই কমিশনের অন্যতম সদস্ত হিসাবে গ্রহণ করেন। এ ছাড়া, 
প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একজন করে স্থানীয় সদস্য গ্রহণ কর! হয় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আশুতোষকে গ্রহণ করা হয়। তিনি 
তখন পিণ্ডিকেটের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তদন্তের সমগ্র বিষয়টি মাত্র 
চারমাসে শেষ হয়। এই কমিশনের সর্বপ্রধান স্থপারিশ এই ছিল যে, অতঃপর 
বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রহণের কেন্দ্র-্বরূপ হয়ে থাকলে চলবে না । 
প্রপঙ্গত উল্লেখ্য যে, কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের সঙ্গে স্তর গুরুদাসের 
কতকগুলি প্রধান বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লেখেন ৷ উহা 
রিপোর্টের সঙ্গেই প্রকাশিত হয়। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্র যাতে সংকীর্ণতর না 
হয়, স্থযুক্তি সহকারে তিনি এই মন্তব্ই করেছিলেন । এই মন্তব্যটি লর্ড কার্জন পছন্দ 
করেননি । কথিত আছে, এই জবরদস্ত লাট এক গোপনীয় ডেসপ্যাচে এই কথাটি 
লেখেন £ “[ ৫0 1506 01361151) 1250606 101: 1401, 30901009095 7381)61166 200 
[7015 900105 0112156 15০ 09160655001 গুরুদাস তখনো “নাইট, 
উপাধিতে ভূষিত হননি_-১৯০৪ সালে তিনি' এ উপাধি লাভ করেন । বেঙ্গলী 
পত্রিকায় স্থরেন্দ্রনাথ কার্জনের এই অশোভন মন্তব্যের তীত্র সমালোচনা করেছিলেন । 
ঘাই হোক, গুরুদ!সের এই স্বতন্ত্র মিনিট? দ্বারা দেশের কিছু উপকার হয়েছিল । 
ব্যালে কমিশনের রিপোর্টে দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রকে সংকুচিত 
করবার জন্য বিশেষ করেকটি স্থপারিশ ছিল। দেশে তখন একটি-ছুটি করে 
অনেকগুলি বেসরকারী কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং দিন দিন এসব কলেজে ছাত্র- 
সংখ্যাও বুদ্ধি পাচ্ছিল। কমিশন এই কলেজগুলি সম্পর্কে আট দফা কঠিন শর্ত 
আরোপ করতে চাইলেন । এই শর্তগুলির ভালো-মন্দ ছুই দিকই ছিল। কমিশনের 
অন্ততম সদস্য, আলেকজান্দার পেডলার দিল্লীর আইন পরিষদে ( তখনকার নাষ 


* লেখকের 'রাধ্গুর হরেন্্রনাথ' ভষ্টব্য । 


৩৬ শিক্ষাগতরু আশুতোষ 


[70609] 1-2£151902 0০8011) ইউনিভাপিটি বিলের আলোচন। প্রসঙ্গে মন্তব্য 
করেছিলেন 2 *ড/০ 19৮০ 13৪0 217 21501790008 £10ক/ 03, 01 ০0116525 853 
$01)0015 101)0116 8. 0501:69001001776 £100 0৫6 1086 1095 02 08112৫ 
01015 500০860. 200 0:211)57. 600015 2170. 02016555015 00 ০81 010 012 
ভআ০01::,-+2181655 50036901115 %15 00106 60 18156 0106 00150101005 0৫ 006 
00112625200 01)092 22৮ 1) 006 710109911, 5001) ৪. 00116 85 10151, 
৪৫80102,01010 11 36789] আ1]] 06661161966 2110050 1100 2, 913210. সেদিন 
এই মন্তব্যের প্রয়োজন'ছিল । কমিশনের স্থপারিশের বিরুদ্ধে দেশে প্রবল বিক্ষোভ 
দেখা দিয়েছিল এবং সংবাদপকজ্র ও জনসভায় সেই কিক্ষু্ধ মনোভাব কিভাবে প্রকাশ 
পেয়েছিল তার বিবরণ রাষ্টরগুর স্ুরেন্রনীথের আত্মচরিতে*্ আছে । 

কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে ভারত সরকার যথাসময়ে ধিশ্ববিষ্ভালয়গুলির অভিমত 
চেয়ে পাঠালেন । ১৯*৩ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের এক বিশেষ সভায় এই রিপোর্ট আলোচিত হয় এবং 
সিনেট গ্রতিকৃল মন্তব্য প্রকাশ করেন । কিন্তু কোনো প্রতিকূল লমালোচনার নিকট 
মাথা! নত করবার মতে পাত্র ছিলেন না লর্ড কার্জন । ১৯০৩, ৪ঠ1 নভেম্বর 
কেন্দ্রীয় বাবস্থা পরিষদে ইউনিভাপিটি বিল উঠল । যথাসমধে খিল আইনে পরিণত 
হলো । ইহাই “দি ইউনিভাপ্সিটিজ আ্যাক্ট, ১৯০৪,। ১৮৫৭ সালে যে আইনের 
বলে বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপিত হয়েছিল, এইভাবে তিগ্নান্ন বছর পরে সেই আইন 
সংশোধিত হযে এই নতুন আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই নতুন আইনে খিশ্ববিদ্ভালক্বগুলির 
স্বায়ত্তশীসন ক্ষমতা যে অনেকখানি ব্যাহত হবে, এমন আশঙ্কা সেদিন যাঁর! প্রকাশ 
করেছিলেন তাদের মধো অন্যতম ছিলেন আশুতোষ । তিনি তখন সিঙ্ডিকেটের 
একজন সভ্য । গোখলেও এই বিলের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন সেদিন । 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আশুতোষের প্রত্যক্ষ সংযোগ তার খুল্পতাত 
রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধায়ের সমম্ন থেকেই । এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন 
লিখেছেন £ প্রাধিকাপ্রপাদ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সিনেটের সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন 
এবং তদবধি তীহার নিকট বিশ্ববিদ্ালয়-সংক্রানস্ত যে সমস্ত কাগজপত্র, পুস্তক ও 
“মিনিট? আসিত, তীয় গৃহে সেই সকলের এক অতীব আগ্রহশীল, পাঠক 
জুটিয়াছিলেন, যিনি নীরবে অবসরকালে সেগুলি একরূপ গ্রাস করিয়া ফেলিয়া 
 ক্বিস্তৎ কীত্তি-মঠ গড়িবার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। তিনি তীহার ভ্রাতুষ্পুত্র 
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শিক্ষাগুর আশ্ততোষ হ৭ 


আশ্ততোষ |” এর সাত বছর পরে আশুতোষ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের সিথিকেটের 
সভ্যপদে নিযুক্ত হন । ইহা! ১৮৮৯ সালের কথ।। তার অন্য এক জীবনচরিতকার 
এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “যে বিশ্ববিদ্ঠালয়ের পুরাতন কথা এমন করিয়া পাঠ 
করিয়াছেন, যাহার সকল কাগজপত্র পড়িতে পড়িতে অন্য সমস্ত কার্য ভুলিয়। 
যাইতেন, যাহার সভ্য হইয়া কার্য করিবার আকাজ্ষা কিশোর বয়স হইতে তাহার 
মনকে অধিকার করিয়৷ ব্পিয়াছিল, আশুতোষ এতদিন পরে বহু বাধাবিস্্র অতিক্রম 
করিয়া সেই বিশ্ববিালয়ের সিত্ডিকেটের মেশ্বর নিযুক্ত হইলেন 1» 

সেদিন কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে, উত্তরকালে সেই আশ্ততোষই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং বিশ্ববিষ্ভালয়ের সংগঠনে 
এক আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে সকলকে বিশ্মিত করবেন ! ১ল! সেপ্টেম্বর, 
১৯০৪, ইউনি'ভাপিটিজ আযাক্ট” প্রবর্তিত হলে।। বাংলার শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা 
তখন আলেকজান্দার পেডলার ৷ নব প্রবর্তিত আইন-নিদিষ্ট নীতিকে বাস্তববূপ 
দেওয়ার জন্য পেডল[রকেই কলিকাতা বিশ্বধিষ্ভালয়ের উপাচার্ধ নিঘুক্ত কর! হয়। 
কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন ব্যাপারে প্ডলার বিশেষ কিছু করে উঠতে 
পারেননি । ছু" বছর পরে, ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে তিনি যখন অবসর গ্রহণ 
করেন তখনো নতুন বিধিনিয়ম রচনা সম্পর্কে বিশ্ববিগ্ভালয় সংকটের মধ্য দিয়েই 
চলছিল । সেই সংকটের দিনে বিশ্ববিদ্ভালয়ের হাল ধরবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল 
এমন একটি মানুষের ধার মধ্যে যুগপৎ প্রচণ্ড কর্মশক্তি ও নভোম্পশ্শী কল্পনার 
সমাবেশ ঘটেছিল । পেই ঘান্ুষ স্তর আশ্বুতোষ মুখোপাধ্যায় । 


পৃথিবীতে কোনে! কোনে মানুষ ছুর্লভ নেতৃত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। স্যর 
আশুতোষ ছিলেন এই শ্রেণীর একজন মানুষ | দুর্লভ নেতৃত্ব নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন । 

তার ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান, বিচ্ভা, শক্তি, সাহস ও সংগঠন শক্তি সবই ছিল অসাণারণ । 
স্বাধীনতা ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র। তার জীবনের প্রত্যেকটি,কাজের মধ্য 
দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছিল । সবচেয়ে বেশি করে প্রকাশ পেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় 
পরিচালনার ক্ষেত্রে। আশুতোষ গভনমেণ্টের বিশ্বস্ত কর্মী ছিলেন সত্য, কিন্ত 
দেশহিতের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্ঠালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে স্পূর্ণ দ্বাধীনত। 


১০৪৫ শিক্ষা্রু আশুতোষ 


চেয়েছিলেন--যেমষন একদিন চেয়েছিলেন বিগ্ভাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
হিসাবে। শিক্ষানীতি সরকার রচনা করতে পারেন । কিন্তু সেই নীতিকে 
বাস্তবক্ষেত্রে ক্পায়িত করবার পক্ষে সিনেটের স্বাধীনতায় সরকারী হস্তক্ষেপ 
আশুতোষ চিরদিন অন্যায় মনে করতেন । বিশ্ববিষ্ভালয়ের কর্ণধার হিসাবে তিনি 
কী পরিমাণ স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেটা আমাদের সর্ধাগ্রে জান? 
থাকা দরকার। প্ররুত কথা এই যে, “গভর্নমেপ্ট চেষ্টা করিয়াও আশ্তবাবুকে 
তাহাদের অনুগত নিজন্ব ব্যক্তি করিয়া গড়িতে পারিলেন নাঁ। ইংরেজের রাজ্যে 
বাস করিয়াও তিনি কাহারও নিকট মাথা নত করিতে প্রস্তত ছিলেন না।” এই 
ছুনিবার, স্বাধীনচেতা মানুষটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা বাপারে যে 
“কতখানি স্বাধীনতা, এবং সেইলঙ্গে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, আজ বোধ হয় 
আমর]! তার কিছুটা হিসাব নিতে পারি । আশুতোষের জীবনের একটা বড়ে। 
অংশ (প্রধান অংশ বললেও অত্যুক্তি হয় না) কলিকাতা বিশ্ববিভ্ালয়। আজ এই 
কথা বলবার দিন এসেছে যে, “তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবী করিয়াছিলেন ।” সরকারী শিক্ষানীতির সমর্থন করে তিনি এই 
দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হননি । আজ আমরা অনুমান করতে পারি যে, ১৯০৬ 
সালে আশুতোষ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধের পদে নিযুক্ত হন, তখন তিনি 
একটি মহা হিতকর লক্ষ্যের দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন__জাতীয় শিক্ষ। 
ও চরিত্র তিনি গড়ে তুলবেন। সেই লক্ষা সাধনে তিনি ছিলেন একা গ্রচিত্ত, 
এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই |, অতঃপর আমরা তার 'জীবনের এই অধ্যায়টির 
বিশদ আলোচনায় প্রবুত্ত হব। 


স্যর আলফ্রেড গ্রফট তখন শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা । ভার সঙ্গে একদিন 
আশুতোষের সাক্ষাৎ হয়। তিনি আশুতোষকে ডেকে পাঠান ও গভব্নমেন্টের 
অধীনে চাকরি নিতে অন্থরোধ করেন । তিনি আন্ততোষকে প্রেশিডেন্সী কলেজের 
অধ্যাপক নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন । আশুতোষ হংরেজ অধ্যাপকদের সমান 
গ্রেড (01586 ) দাবী করলেন এবং চিরদিন তার প্রিয় প্রেসিডেন্দী কলেজেই 
অধ্যাপক থাঞ্চতে চাইলেন । এই বিষয়ে বাদাছবাদ হয়। শেষে আশুতোষ স্যর 
আলফ্রেডের প্রস্তাবিত শর্তে চাকরি নিতে অস্বীকার করেন। এর ফলে ক্রফট 
সাঁহেব চিরদিল সভার উপর বিরূপ ছিলেন। ক্রফট-ঘটিত ঘটনার কিছু পরে, 
'আন্ততোষ একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তখন বাফু'পরিবর্তনের 


শিক্ষাপ্তরু আশুতোষ ৩৯ 


জন্য চন্দননগরে গঙ্গার তীরে একটি বাড়িতে থাকতেন । উপরের একটি ঘরে এসে 
বিষ্ভাসাগরকে প্রণাম করে যুবক আভ্ততোষ বললেন, “আপনার কলেজে আমি 
চাকরি করব।” আশ্ততোষের মতো৷ একজন কৃতবিষ্য বাক্তিকে কলেজের অধ্যাপক 
হিসাবে পাওয়া কম কথা নয়, এই বিবেচনা করে বিদ্যাসাগর তাকে ২০০ - শত 
টাকা মাইনের একটা চাকরি দিলেন তার মেট্রোপলিটান কলেজে । এই ঘটনাটির 
সেদিন সাক্ষ্য ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শান্ধী। তাঁরই রচিত একটি বিবরণে 
তিনি এর উল্লেখ করেছেন ।* 

মেট্রোপলিটান কলেজে আশুতোষ অল্পদিনই ছিলেন । এইপময়ে তিনি একদিন 
স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং-“বাৎ্সরিক মাত্র চারি 
হাজার টাকা পাইলেই অন্য সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া! অধ্যাপকতা ও মৌলিক 
গবেষণ! লইয়া জীবন কাটাইবেন”-_এইবপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ক্রফট 
সাহেব স্বয়ং উপযাচক হয়ে ধাকে চাকরিতে নেওয়াতে পারেননি, তিনিই 
আবার স্বয়ং স্যর গুরুদাসের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কথিত আছে, 
আন্ততোষকে বিশ্ববিষ্ভালয়ে গণিতের অধ্যাপক হিসাবে পাবার জন্য তার খুব আগ্রহ 
ছিল এবং “গুরুদাসবাবু তাঁহার এই প্রস্তাবে গ্রীত হইয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি 
আরম্ভ করিলেন । কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল-তিন বৎসরে সেই 
শরি হাজার টাক! দিবার ব্যবস্থা কিছুতেই করিয়। উঠিতে পারিলেন না ।” 

এই প্রপঙ্গে ডক্টর স্থরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন £ “বিশ্বাবি্ালয়ের এতগুলি 
সম্মানলাভ করিয়াও আশুতোষ জজিয়তিলাভের পথে চলিতে প্রথমে রাজি হন নাই। 
তিনি স্যর গুরুদাস, মহেন্্রলাল সরকার ও বুথ সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, 
বাষিক ৪০০০ টাঁকা বেতন পাইলেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজীবন গণিতের 
অধাপন। করিবেন । তখনকার দিনে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাগ্ডারে আশুতোষের ন্যায় 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্রের জন্যও চারিহাজার টাকা জুটে নাই। তাই অনন্যচিত্ত হইয়া 
গণিত আলোচনার স্থযোগও আশুতোষের ভাগ্যে ঘটে নাই । ইহা! দেশের সৌভাগ্য 
কি দুাগ্য বলিতে পারি না । কারণ তাহার সেই বাসন] পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই 
তিনি এমন ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন যে, প্রতিভাবান কোনে। বাঙালী ছাত্রের 
গবেষণার পথে আজ আর অর্থাভাবের কণ্টক নাই । আশুতোষ গণিতের গবেষণায় 
জীবনপাত করিতে পারেন নাই বলিষাই বোধ হয় মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানেজ্রন্্ 
ঘোষ প্রমুখের গবেষণার পথ সহজ সরল নিষ্ষণ্টক হইয়াছিল” 

গম লেখকের “বিগ্ভাসাগর' গ্রন্থ ছষ্টব্য। 


৪০ শিক্ষাপুরু আশুতোষ 


ভবিষ্যতে ছাত্রদের প্রতিভার বিকাশের পথ যাতে স্থগম হয়, তার জন্য 
আঁশুতোষের ন্যায় একজন ব্যক্তির সেদিন উপাচার্য হওয়া প্রয়োজন ছিল। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রার্থিত অধ্যাপকের পদ লাভ করতে না পেরে অগত্যা আশুতোষ 
কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতিতে প্রবিষ্ট হন। ন্বনামধন্ বাবহারজীবী স্তর 
রাসর্বিহারী ঘোষের অধীনে তিনি আইন-ব্যবসায়ের কাজ শিক্ষা করবার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন । আইন-ব্যবসামে তিনি এতদূর সফলতা লাভ করেছিলেন যে, ১৯০৪ 
সালে যখন তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন, তখন আশুতোষের 
মাসিক আয় ছিল দশ হাজার টাকা । ১৯২৭ সাল পর্যস্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন । বিচারপতি আতশুতোষের কথা পরে বলব, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ 
আশুতোষের প্রসঙ্গ এখন আলোচন]| করা যাক। 

কিন্তু তৎপূর্বে তার কর্মজীবনের গোড়ার কথা কিছু উল্লেখ করতে হয়। যদিও 
তার বাল্যকালের সংকল্প ছিল যে, ভবিষ্যতে তিনি হাইকোর্টের একজন বিচারপতি 
হবেন, তথাপি বিশ্ববিষ্ভালয়ের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র যেন তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ 
করত। আশুতোষ যে বছর বি. এ. পাস করেন ( ১৮৮৪) সেই বছর সিটি কলেজ 
বি. এ. পরীক্ষাতে ছাত্র প্রেরণ করবার অধিকার লাভ করে । এই সময়ে সিটি 
কলেজের পুরস্কার-বিতরণ সভায় স্বনামধন্য বিচারপতি স্তর রমেশচন্দ্র মিত্র সভাপতিত্ব 
করেন। তিনি তীর অভিভাষণে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের প্রসঙ্গে এই রকম 
মন্তবা করেছিলেন £ «বাঙালী এখন সব বিষয়েই অগ্রসর হইতেছেন। বাঙালী 
যদি এমন করিয়া কলেজ চালাইতে সমর্থ হন, তবে গভনমেণ্টের বিশেষ কিছু করিবার 
দরকার নাই । উচ্চশিক্ষার ভার ও দায়িত্ব আমরা ন্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারি।” 
এই মন্তব্যটি সেদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং “বঙ্গবাঁসী প্রভৃতি পত্রিকায় এই নিয়ে 
যথেষ্ট আলোচনা হয়। সকলেই একবাক্যে রমেশচন্দ্রের এই অভিমত সমর্থন 
করলেন, কিন্তু এক অখ্যাত যুবকের মনে সেদিন প্রশ্ন জেগেছিল-_সত্যই কি আমরা 
নিজেদের হাতে উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারি? তিনি আশুতোষ । 

সমগ্র বিষয়টি তীর চিন্তাকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছিল সেদিন। কতই বা 
বয়স হবে তখন তীর? কুড়ি ব্ছর-_কিন্তু সেই কুড়ি বছর বয়সে আশুতোষ ভাবতে 
পেরেছিলেন £ «আমরা কি করিয়াছি যে উচ্চশিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব আমাদের স্ন্ধে 
বহন করিতে সমর্থ হইব? আমাদের না আছে ইচ্ছা, না আছে সামর্থ্য, না আছে 
শ্রমগীলতা । আমব। প্রতিজা করি কিন্ত পালন করি না, আম্কীলন করি কাধ 
করি না, বড়ো বড়ো আশার কথা কল্পনা করিয়া নিজেদের দৈন্ত দ্বারা পরাভূত হুই। 


শিক্ষাগুরু আশুতোষ ৪১ 


আমরা কি সাহসে উচ্চশিক্ষার গুরুভার মাথা পাতিয়া লইব? ইহার জন্য যে স্থার্থ- 
ত্যাগের প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে কে তাহা করিতে প্রস্তুত? এর ঠিক বাইশ 
বছর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে আশ্ততোষ দেখিয়ে দিলেন যে, 
উচ্চশিক্ষার গুরুভার দায়িত্ব কিভাবে বহন করতে হয়; দেখিয়ে দিলেন, কি বিপুল 
পরিমাণ স্বার্থত্যাগ এর জন্য প্রয়োজন । কিন্তু সেদিন তিনি এইসব কথা চিন্তা 
করেই নিরস্ত ছিলেন না_-তিনি আরো. অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এক 
জীবনীকার এই প্রপঙ্গে লিখেছেন £ 

“আভুতোষ “স্টেটসম্যান* কাগজের সম্পাদক মিস্টার নাইটের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন ও স্থির করিলেন এই প্রস্তাবের গ্রতিবাদ 
করিবেন । ছুই-একদিন পরেই ৯. 1. স্বাক্ষরিত বড়ো বড়ো! প্রতিবাদ-পত্ত 
স্টেটসম্যান” কাগজে প্রকাশিত হইতে আঁরন্ত হইল। সহসা এমনভাবে স্যর 
রখেশচন্দ্র মিত্রের কথার প্রতিবাদ হইতে দেখিয়া দেশবাসী বিন্মিত হইল। 
পরলোকগত মিস্গার এন. এন. ঘোষ মহাশয় আশুতোধের উত্তর প্রদান করিতে 
আরম্ত করিলেন । এই প্রতিবাদ-পত্রগুলি কাহার লেখা। তাহা লইয়া শিক্ষিত সমাজে 
খুব বাদান্বাদ চলিতে লাগিল । অনেকেই অনেককে সন্দেহ করিতে লাগিলেন । 
এমন ্থৃযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের পর প্রণন্ধের অবতারণা একজন যুববের পক্ষে অসম্ভব, কাজেই 
আশ্ততোষ যে ইহার লেখক, এ কথ! কারও মনেই আসিল না । এদিকে স্টেটসম্যান 
কাগজে অনবরত প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকিল। প্রত্যেক প্রবন্ধটির নীচে 4. 74. 
এই ছুটি অক্ষর থাকিত; উহ] দেখিয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক 
মিস্টার রো আশুতোষকে ধরিযা ফেলিলেন |” 

ভবিষ্যতের শিক্ষা-সংস্কারক এবং উচ্চশিক্ষার প্রবর্তক আশুতোষকে এই 
প্রবন্ধগুলির মধ্যে পাওয়া যাঁয়। পিতা গঙ্গাপ্রসাদ পুত্র আশুতোষকে তার শৈশবে 
একটি সুন্দর শিক্ষ। দিয়েছিলেন | বলেছিলেন £ “ভালো করে শেখা চাই।»” পরব্তা 
কালে আশুতোষ বলতেন, তার পিতার এই শিক্ষাই তার জীবনে উন্নতির 
যূলমন্ত্রম্ব্ূপ হয়েছিল। কি আসাধারণ ও সর্বগ্রাসী ক্ষ্ধা নিয়ে তিনি তার 
ছাত্রজীবনে জ্ঞানচর্ঠা করেছিলেন, “আশুতোষের ছাত্রজীবন" গ্রন্থে কৌতৃহলী পাঠক 
তার পরিচয় পাবেন। এ গ্রন্থের একস্থানে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, সেটি 
এখানে উদ্ধত হলো । “বহুদিন পূর্বে কলিকাত। প্রেসিডেন্দী কলেজে আইন 
অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। মিস্টার ডবলুং এ, মন্ট্াইও (17. ভা. 
11107305105) নামে একজন ব্যারিস্টার তদানীস্তন শ্রসিডেন্সী কলেজে আইনের 


৪২ শিক্ষাগত আশুতোষ 


অধ্যাপক ছিলেন । ১৮৮৪ শ্রীস্টাব্দে এদেশে তাহার মৃত্যু হয়। মণ্ট্াইও সাহেবের 
মৃত্যুর পরে তাহার লাইব্রেরী নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। তিনি সিনেটের 
একজন সভ্য ছিলেন এবং বিশ্ববিষ্ভালয়ের অনেক খবর রাখিতেন ৷ তাহার নিকট 
এক প্রস্থ 'ক্যালেগার” ও মিনিটস্* ছিল । বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হইতে তিনি 
এগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিলামে আশুতোষ সেই সব “ক্যালেগারঃ 
ও “মিনিটস্‌; কিনিঘ] ছয় মাসের মধোই সেগুলি পড়িয়া ফেলিলেন। অমন নীরস 
জিনিস পড়িতেও আশুতোষের কিছুমাত্র ধৈর্যচ্যাতি ঘটিত না। তিনি নীরবে 
একাস্তমনে নিন পাঠগৃহে এ সকল পুরাতন কথা৷ অতি অপূর্ব হুখপাঠ্য সংবাদের 
ম্যায় পাঠ করিতেন ।” সেই তীর নিবিষ্টচিত্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের “মিনিটস* অধ্যয়নের 
মধ্যেই কি আমরা। বিশ্ববিদ্ালরের ভাবী কর্ণধারকে প্রত্যক্ষ করি না? দেখা গেল, 
তার ছাজাবস্থাতেই বিশ্ববি'লয়ের আম্পূধিক সব সংবাদ আশুতোষের আয 
হয়ে গিয়েছিল । 

১৮৮৬ | আশুতোষ তখন বিশ্ববধিদ্ভালয়ের একজন কৃতবিছ্ধ ছান্র। সেই 
বয়সেই তিনি এডিনবর! রয়াল সোসাইটির সভ্য এবং দু, ২, 48. 9. দর, টি. 5. ঘা. 
হয়েছেন । এর আগে আর কোনো বাঙালী কিবা ভারতীয় এই সম্মান লাভ 
করেননি । আবার সেই একই সময়ে দেখা যায় যে তিনি আইন পরীক্ষায় (বি. 
এল. ) উত্তীর্ণ হয়েছেন । তিনি সিটি কলেজে আইন অধ্যয়ন করেছিলেন । তখন 
এখানে আনন্দমোহন বস্থ্‌, রেভারেও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণ- 
কমল ভট্টাচার্য, ডক্টর গুরুদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সতোন্দ্প্রসন্ন সিংহ ( পরবর্তী কালে 
ইনিই লর্ড এস. পি. সিংহ নামে খ্যাত হয়েছিলেন ) প্রভৃতি যশম্বী অধ্যাপকগণ 
আইনের অধ্যাপনা করতেন। লর্ড সিংহের অধ্যাপনা প্রসঙ্গে আশুতোষকে 
পরবর্তীকালে অনেকবার এই কথাটি বলতে শোন। গিয়েছে £ “সিঙ্গি সাহেবের মতো 
বুঝাইবার শক্তি অন্যত্র বিরল।” ইলবার্ট সাহেব তখন উপাচার্য । তিনি শুধু 
আশুতোষের গুণমুদ্ধ ছিলেন না, তাঁর উপকার করতেও আগ্রহাদ্ধিত ছিলেন । 
১৮৮৬ সালের গোড়ার দিকে একদিন তিনি আশুতোষকে স্বগৃহে আহ্বান করেন । 
কথিত আছে, সেদিন ইলবার্ট সাহেবের কাছে তার মনের কথা খুলে বলেছিলেন 
আশুতোষ । বলেছিলেন, আমাকে আপনি সিনেটের একজন সদ্য করে দিন | 

এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি আশুতোষের লক্ষ্য কত উঁচুতে ছিল। তার 
একাম্ত অভিলাষ ছিল, বিশ্ববিস্ভালয়ের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে দেশের শিক্ষা - 
প্রণালীর তিনি উদ্নতিসাধন করবেন। এই গ্রসক্ষে তার এক জীবনীকার 


শিক্ষাগ্তর আশুতোষ ৪৬ 


লিখেছেন £ «মিস্টার ইলবার্ট ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন ও তাহার অপরিসীম 
ক্ষমতা ছিল, আশুতোষ ইচ্ছা করিলে গভর্নমেন্টের অধীনস্থ কোনো বিভাগে বড়ো। 
চাঁকরি পাইতে পারিতেন ৷ কিন্তু তিনি তাহা প্রার্থনা করিলেন নাঁ। সাধরণতহ 
শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের নিকট যাহা একাস্ত কাম্য, একেবারে আকাঁশের ঠাদ-_ 
আশ্ততোষ সেদিক দিয়াই গেলেন না। তিনি এমন এক পদ চাহিলেন, যাহার 
সহিত অর্থের সংশ্রব মাত্রও নাই । মিস্টার ইলবার্টের নিকট তাহা কিছুই নহে। 
বারবার উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ অযাচিতভাবে তাহাকে কর্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করিতেছিলেন, কিন্ত তিনি নিজের অদম্য শক্তি ও সামর্থ্য অবগত ছিলেন বলিয়া, 
তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন 1” 

কিন্তু হুর্ভাগাক্রমে ইলবার্ট সাহেব তারপর বেশিদিন এদেশে ছিলেন না, 
বিলান্ের পার্লামেণ্টে উচ্চপদের একটি চাকরি নিয়ে (16810191020621 
00919861 ) তিনি বিলাত চলে যান। তবু আশুতোষ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের, 
ফেলো” নির্বাচিত হন সেজন্য ইলবার্ট তাঁর একটি স্বপারিশ লিপিবদ্ধ করে যান। 
মনে হয় তিনি চলে যাবার পর সে স্থপারিশ নথীপত্রের তলায় চাপা পড়ে যায়। 
তাঁর বয়স কম বলে অনেকেই তার প্রতিবাদী হলেন। আশুতোষ কিছুতেই" 
সিনেটের সভ্যপদ লাভ করতে পারলেন না। বিশ্ববি্ভালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখবার জন্য আশুতোষ এম. এ. পাঁপ করেই বি. এ. পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক 
নিযুক্ত হবার জন্য আবেদন করেছিলেন । নানা কারণে তাঁর নেই আবেদন 
বিশ্ববিদ্যালয় নামঞ্জুর করেন । কিন্তু তার ছিল অদমা ম্বভাব-তিনি যা সংকল্প, 
করতেন তাঁর শেষ পর্ধস্ত না দেখে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হতেন না। 0. হি. 5. 
পেয়েই তিনি একেবারে এম. এ. পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হবার জন্থা 
আবেদন করলেন । 'এম. এ.-র পরীক্ষক, তাও আবার গণিতের ! যুবক আশুতোষের 
এই আকাঙ্ষাকে সেদিন অনেকেই প্রগল্ভতা বলে মনে করলেন । অনেকের 
বিদ্রপভাজনও হলেন তিনি | কিন্তু সিনেটের ছুইজন সাস্য__ডাক্তার মহেম্দ্রলাল 
সরকার ও প্রাতংম্মরণীয় স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষকে সমর্থন করলেন । 
১৮৮৭ জালের মার্চ মাসে তিনি নিয়োগপত্র পেলেন । তার এক জীবনীকার; 
লিখেছেন £ “আশুতোষই ভারতবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম গণিতের মতে] কঠিন 
বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ে এম. এ. পরীক্ষাতে পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন । 
সহকারী পরীক্ষক হইলেন অধ্যাপক বুখ। তখন হইতে বুথ সাহেব প্রায়ই 
ভবানীপুরে আশুতোষের বাটাতে গমন করিতেন, এবং সেখানে গুরুশি্পে 


৪ শিক্ষার আভুতোষ 


“লিতচর্চ। হইত নভেম্বর মাসে যখন পরীক্ষ। "গৃহীত হুইল, প্রশ্নপত্র দেখিয়া 
সকলেই যুবক পরীক্ষকের বিদ্যা! ও বিচার-ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
ইহার পর হইতে আশুতোষ প্রতি বৎসর বি. এ, এবং এম. এ.র পরীক্ষক নিষুক্ত 
হুইতেন |” 

কিন্তু পরীক্ষক নিযুক্ত হয়ে আশুতোষ যেন স্বখী হলেন না__সিনেটের মধ্যে 
আসবার ইচ্ছা তিনি তখনো ত্যাগ করেননি । তাঁর হিতৈষী ইলবার্ট সাহেবকে 
তিনি কিছুদিন পরে বিলাতে এক চিঠি লিখে জানালেন, তিনি এখনও কলিকাতা! 
বিশ্ববিষ্ঠালম্নের সভ্য নিযুক্ত হতে পারেননি । ইলবার্টের স্থপারিশ যে কার্ধকরী 
হয়নি, এমন একটু ইঙ্গিতও ছিল তার এ চিঠিতে । যথাসময়ে চিঠির জবাব এলো । 
ইলবার্ট লিখলেন £ “লর্ড ল্যান্সডাউন রাজ-প্রতিনিধি (০9105 ) হয়ে ভারতে 
যাচ্ছেন। তাঁকে আমি তোমার কথা বলে দিলাম” লর্ড ল্যান্সডাঁউন বড়োলাট 
হয়ে এলেন ১৮৮৮ সালে। তার শাসনকাল ম্মরণীয় হয়ে আছে এদেশের 
ইতিহাসে । একটা বড়ো! রকমের শাসনতাম্ত্রিক পরিবর্তন তারই আমলে সাধিত 
হুয়_-এরই পরিণতি ১৮৯২ সালের, ইট্ডিয়ান কাউন্সিল আ্যাক্ট। ল্যান্সডাউন 
ইলবার্টের অন্রোধ বিস্বৃত হননি । ১৮৮৯, ১৬ই জানুয়ারি । আশুতোষ তথ। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের জীবনে একটি স্মরণীয় তারিখ । সন্ধ্যাবেলা। আশুতে|ষ 
খসে আছেন তাদের ভবানীপুরের বাড়িতে । বসে বসে নিঝিষ্টচিত্তে তিনি জরাজীর্ণ 
একথানি পুস্তক পাঠ করছিলেন ৷ তার প্রিয়তম গ্রন্ব-বওডিচ-রুত লাগ্লাসের 
ইংরাজি অন্বাদ--যে গ্রন্থ তিনি বহুকষ্টে ছাত্রজীবনে সংগ্রহ করেছিলেন । এমন 
সময়ে অধ্যাপক বুথ এসে উপস্থিত। “[ু 10৪৮6 10::008106 ৪. 91606 0£ ৪০0০৫ 
স্ঃ৩9 102 500, 4১817310091), বললেন বুথ সাহেব । উৎকন্তিত আশুতোষ জিজ্ঞাস! 
করেন--কী সংবাদ? 

“০০৩ 178৬০ ০৪) 20001106060 2 66110৬01006 0016191”, 
এইটুকু বলে বুথ সাহেব চুপ করলেন, তারপর তিনি তাকে বললেন ; “আর ছুই 
মাস পরে সিশ্ডিকেটের মেম্বার নিধাচনের সমন, তখন সি্ডিকেটে গ্রবেশ করা 
চাই।” ছাত্রের কৃতিত্বে অধ্যাপকের এমন আনন্দ কচিৎ দেখা যায়-_-বিশেষ 
করে যেখানে ছাত্র একজন ভারতীয় আর অধ্যাপক একজন ইংরেজ । বুথের 
প্রস্তাবটা আন্ততোষের মন্দ লাগল না, কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি হিসাব করে 
খদেখলেন সিঙিকেটের নিরাচন হতে আর মাত্র দু'মাস বাকী আছে। 
তাই "তিনি বুধকে বললেন--“৬/6 179৮5 0215 টচ্ছ0 10000175115 


শিক্ষাগুকক আশুতোষ ৪ 


10900551016. 2000106 15 10009551515 ৫0: 00, £5106091). 
স0] 0005 018656 81019200006 2৪. 106100210৫6 006 552010207- প্রবল 
উত্সাহ দিয়ে বলেন বুথ সাহেব। একটু চুপ করে থেকে, তিনি আশুতোষকে 
জিজ্ঞাস! করেন_-76]1 106) আ1)0 816 500] আ৪]1 আ191)615.” 

বুথের উৎসাহ আশুতোষকে উৎসাহিত করে। একবার যখন ফেলো» নিযুক্ত 
হয়েছেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশের পথ তার পক্ষে হয়তো 
কিছুটা উন্মুক্ত হলো, মনে মনে ভাবেন আশুতোষ । তিনি তখন বুথের কাছে 
মহেন্্রলাল সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি ওকেনেলি'র নাষ 
করলেন । আগেই বলেছি, এই তিনজন ব্যক্তিই তার জীবনে উন্নতিলাভের পথে 
অনেকখানি সহায়তা করেছিলেন । বুথও অবশ্ঠ তাঁর অন্যতম হিতৈষী ছিলেন। 
এদের নাম শুনে, “অধ্যাপক বুথ প্রফুল্ল হুইয়া বলিলেন, ইহারা চেষ্টা করিলেই 
হইবে) তুমি ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ কর।” এরপর তিনি কিভাবে সিত্ডিকেটের 
সভ্য নির্বাচিত হন, সে রোমাঞ্চকর কাহিনী শ্রীঅতুল ঘটক তার গ্রন্থে সুন্দর ভাবে 
লিপিবদ্ধ করেছেন, এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই । ১৮৮৯ সালের মার্ট 
মাসে অন্ুষিত 'ফ্যাকাট্টি অন আর্টস'-এর এক সভায় তার কল্যাণকামী বন্ধুবর্গের. 
সহায়তা আশুতোষ পিশ্ডিকেটের অন্যতম সভাবূপে নির্বাচিত হন । 


খ্ামাপ্রসাদ লিখেছেন 2 40006 4১910036091) 616৬ 00 10 01715 50706 
1320 £155 8150 50020 000069010 ০1016 112 ৮/1)101) 0132 0015 60001 
0£ ০01001 ৪5 80060 ০৮ 1)15 61226 08551078101: 1700015, ৪, 08551018 
11101) ৪5 50680115 20000318560 105 1015 ৮৪0০1000119 বস্তুত, 
যে জীবনের একমাত্র তৃপ্তির উৎস ছিল জ্ঞানচর্চা এবং পাঠের প্রতি অন্তরাগ এবং 
যে অনুরাগ পিভা গঙ্গাপ্রসাদের অবিরত উৎসাহে ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল--সেই 
জীবনের দিকে আজ যখন আমরা! সম্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আমরা এই 
সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, ভগবান তাকে বিশ্ববিদ্ভালয়ের কর্ণধার করে পাঠাবেন 
বলেই না তাকে এমন বিশাল জ্ঞানের অধিকারী করে তুলেছিলেন । যে এঁকান্তিক 
পাঠান্ুরক্তি তার ছাত্রজীবনে দেখা গিয়েছিল তার তো! কোনোদিনই শেষ হয়নি-_ 
তার সাক্ষী আশুতোষের গ্রস্থাগার, যার দাম ছিল পাচ লক্ষ টাকা । এমন 
জান-সাধক ব্যক্তির পক্ষেই বিশ্ববিষ্ালয়ের কর্ণধার হওয়া মানায়। 

বিশ্ববিষ্ঠালয়কে কেন্দ্র করে দেশে তিনি উচ্চশিক্ষা বিস্তার করবেন, এই মহ 


গম শিক্ষাগত আশুতোষ 


ষংকল্প আশুতোষ হৃদয়ে পোষণ করতেন এবং এজন্য ঘে বিপুল পরিমাণ স্থার্থত্যাগ 
প্রয়োজন, সেটাও তাঁর বুঝতে বিলম্ব হয়নি ৷ বিশ্ববিষ্ভালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে 
ত্বার এই স্বার্থত্যাগ যে কত আত্তরিক ছিল তার একটা চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন 
দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি লিখেছেন £ “১৯০৪ গ্রীস্টাব্ব হইতে ১৯২৩ শ্রীস্টা্ পর্যন্ত 
আশ্ততোষ হাইকোর্টের জজের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন--জজিয়তি গ্রহণের তাহার 
'অন্যতম উদ্দেশ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্য তিনি অবকাশ পাইবেন । ওকালতিতে 
তাহার পসার প্রতিপত্তির এতট1 বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি উচ্চশিক্ষা-কল্পে 
আত্মনিয়োগের জন্য ততটা সময় পাইতেন ন1। সেই কার্ধের জন্য তিনি ব্রতী 
ছিলেন এবং এইজন্যই তিনি ওকালতির প্রচুর আথিক সম্ভাবনা ত্যাগ করিয়াও 
জজের পদ গ্রহণ করিতে শ্বীকৃত হইয়াছিলেন | বিশ্ববিগ্ভালয়ই তাহাকে আজীবন 
আকর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহারই সেবায় তিনি শুধু রিক্তহন্তে, অবৈতনিকভাবে 
প্রাণান্ত খাটুনি খাটিরা এবং ঘোর শত্রুতা সহ্থ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্ত যে 
ক্ষেত্র হইতে তাহার জীবিক! নির্বাহের সংস্থান হইত, তাহা অনেকটা সম্কৃচিত 
করিয়াছিলেন 1” বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনে এবং নির্মাণে আশুতোষের স্বার্থত্যাগট। 
স্বদয় দিযে অনুভব করার জিনিস, বুদ্ধি দিয়ে নয়। এই স্থার্থত্যাগই তার চরিত্রকে 
একট! স্বতন্ত্র মহিম। প্রদান করেছিল । বিপিনচন্দ্র মিথ্যা বলেননি যে, আশুতোষকে 
বুঝতে হলে তার চরিত্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হয়। 

১৯০৪ সালের “ইপ্ডিয়ান ইউনিভারপিটিজ আ্যাক্ট' প্রবর্তিত হুবার সঙ্গে সঙ্গে 
কলিকাণ্তা বিশ্ববি্ঠালয়ের ইতিহাসে নবযুগের স্থচনা পরিলক্ষিত হয়। ভারতে 
ঈংরাজ শাকের শিক্ষানীতিতেও একট পরিবর্তন এই সময় থেকেই দেখা দিতে 
পাকে । ১৯০৪ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখের কনভোকেশনে আচাধ 
হিসাবে লর্ড কার্জন তীর বক্তৃতায় সেই পরিবর্তনের কিছু আভাস দ্িলেন। তিনি 
বললেন : “৬1১8 09850 006 19691 [0704৮615155 60 5 19 1190195 85 
21565715616? 45 006 139002 10001165, 16 05810 00 ০2 ৪ 01505 ফ1675 
.8]1 80901208615 2108150 65 036 6550 05201055500 81] ভা1)0 9261 0 
০0116 10 1516 10305715086 50 6808100 15 00560 00 £০০৫ 0000563 
উন 1616 15 00015481165 216 150615176 2 200568106 206215000-5 
এই ব্তৃতাতেই কার্জন তার সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন-_”5216 15 200 
$0161050 10005169006 001050810 0£ 10170160856.” অর্থাৎ, জ্ঞানের 
ক্ষেত্র ধিশেষ কোনো সীমার মধ্যে আবন্ধ থাকতে পারে না। এই নতুন 


শিক্ষাণ্ডরু আশ্ততোষ ৪ 


ইউনিভার্সিটি আইন বিশেষ তদস্ত ও চিন্তার পর রচিত ও প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৭ 
সালে যে আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়েছিল, ১৯৪ সালের আইনের সঙ্গে 
তার মৌলিক পার্থক্য এই ছিল £ 76 0101৮61515 51581] 0০ 290 31591] 
92 0221060. 60 17852 0০০1 1150010018.690 101 0182 00100095201 17902101132 
00515101001 0106 11050006602 06 560021505, আচ) 002] (0 &000106 
[00152151065 71091555015 85012000115, 2700 00 61600 9190. 00911705117 
00015615105 14401810193, [90072001195 2150. 10005601005.” দেখা যাচ্ছে, 
এই নতুন আইন কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়কে উচ্চশিক্ষার একটি যথার্থ কেন্্র হিসাবে 
রূপ দিতে চাইল । | 

পূর্বেই বলেছি, ১৯০৪ সালের ১লা সেপ্ম্বর নতুন আইন প্রবত্তিত হবার 
পর গুর আলেকজান্দার পেডলার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। এই নতুন 
আইন প্রণয়নে পেডলারের বিশেষ হাত ছিল, সম্ভবত সেই কারণে তার উপর 
এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। একজন স্থুপণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে তার খ্যাতি ছিল 
এবং তিনি বিলাতের রয়্যাল সোসাইটি'র একজ্ন সদশ্তও ছিলেন; সর্বোপরি 
বাংলার শিক্ষাবিভাগের তিনিই তখন ছিলেন সর্ধময় কর্তা । স্থতরাং পেডলারের 
নিয়োগে কারোই আপত্তি হয়নি । এই নতুন আইন বিশেষ করে কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সংস্কারসাধন করবার জন্যই যেন প্রবন্তিত হয়েছিল । নবগঠিত সিনেট 
আইন অন্থযায়ী নতুন নিয়ম-কাহ্ছন রচনা করলেন । কিন্তু যে দুবছরকাল পেডলার 
উপাচার্ধের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে দেখা গেল যে, *) 92196 
০010 10 ০0002 00 210) 26196002170 16258101116 0136 1767 16£1115010199%--- 
এবং এর ফলে বিশ্ববিষ্ভালয়ের পুনর্গঠন ও সংস্কারসাধনের ব্যাপারে একটা সংকটের 
উদ্ভব হলো । ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে পেডলার অবসর নিলেন। সেই 
সংকটের দিনেই সরকার আশুতোষকে আহ্বান করলেন উপাচার্ষের দায়িত্ব গ্রহণ 
করবার জন্য । তিনি সানন্দে দেই দাত্রিত্ব গ্রহণ করলেন এবং ১৯০৬ থেকে ১৯১৪, 
এই আট বছর কালের ঘধ্যে তিনি পরপর চারবার উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত নবযুগের আরম্ভ এইসময় থেকেই । 

উপাচার্য হবার পর আশুতোষের প্রথম কাজই ছিল নতুন আইন অন্থসারে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের পরিচালনার জন্য নতুন নিয়মাবলী রচনা করা। ভারত সরকারের 
সুম্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, ১১ই আগস্টের মধ্যে এই নিয়ম-কানুনগুলি রচিত হওয়া 
চাই। আশ্ততোষ এলেন মার্চ মাসে, তখন আর মাত চারমাস সময় আছে । সেই 


৪৮ শিক্ষাগ্তর আশুতোষ 


অন্ন সময়ের মধ্যে 0৪ 22£019010105 যাতে রচিত হতে পায়ে সেজন্য তিনি 
অবিলম্বে একটি কমিটি গঠন করলেন । তিনি স্বয়ং দেই কমিটির চেয়ারম্যান 
ছিলেন । পুনর্গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটকে অতঃপর এই নতুন নিয়মাগসারে 
কাজ করতে হলো । বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপুতি উপলক্ষে প্রকাশিত ম্মারকগ্রাস্থে 
বলা হয়েছে 2 “6 15 06901655 700 840. 01790 50609 700:০1)০০, 
01০ 0০ ৬1০০-00219591107 আ25 0106 80010012100 81017165060 005০ 
[28019 00705.” সেদিন এই নতুন নিয়মাবলী রচনায় আশুতোষ যে প্রতিভা এবং 
দ্বরদুত্টির পরিচয় দিষেছিলেন, তা দেখে সিনেটের বহু প্রবীণ সদহ্য বিস্মিত না 
হুয়ে পারেননি । এই নিয়মাবলীর কাঠামোর মধ্যেই বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরবর্তী 
বতকিছু সংস্কার সাধিত হয়েছিল । 

১৯০৬ সালে নতুন নিয়মাবলী প্রবতিত হলো বটে, কিন্ত দেশের শিক্ষিত 
জনসাধারণ ইহ] সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখলেন । জনসভায় ও সংবাদপত্রে 
তুল সমালোচনার ঝড় উঠলো । সকলেই বলতে লাগলো যে, সরকার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে ০50$91156 করতে উদ্যত এবং এর ফলে বাংল দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র 
বিশেষভাবেই সক্কৃচিত হবে, এমন আশঙ্কাও অনেকে প্রকাশ করলেন । কিন্ত 
'এই সন্দেহ, অবিশ্বাস ও আশঙ্কা যে সেদিন অযূলক ছিল তা উপাচার্য রূপে 
আন্তুতোষের পরবর্তী কার্ধাবলীই প্রমাণ করে দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনচেতা 
আশুতোষ শিক্ষ।র ক্ষেত্ে ভারতবর্ষে নতুন নালন্দ। গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন 
এবং এই বিগ্ভাকেন্দ্রকে তিনি তার স্বজাতির 41006]160008] 1:5551)61801017”-এর 
একটি সার্থক ঘন্ত্র হিসাঁবে নির্মাণ করতে কৃতপংকল্প ছিলেন । তাই তাঁর পক্ষে 
সরকারী আইনের কাঠামোর মধ্যে থেকে কিভাবে এই অসাধ্যসাধন করা সম্ভব 
হয়েছিল তার সাক্ষ্য দিয়েছেন রাষ্ট্গ্ররু ইরেন্দ্রনীথ । তিনি তখন নবগঠিত সিনেটের 
একজন নির্বাচিত সদশ্ত ছিলেন । তিনি লিখেছেন £ 4715 10106 6910111911 
108 00০ 0210069. 0001৬015165, 1015 10০ £155ট ০6 20002610231 
0:9010005 200 1315 23090101159]5 080801 01 02211176 আ10]) 60600, 
25806 911 4£506051) 036 1005 50201991001176 86016 0 006 00101%6191, 
1090178 00561006106 আ৪5 ৬1০০-০1200০6110 196 20120. 006 [0101৮2510 
16 ৪ ৪00121075 5৬2 5 2100 1615 ০0৫ 01830 €0 5৫5 0020 106 20702৫ূ 
£05 15801800205 আআ 2 0968800160৫ 01501250000, 2 2889210 0: 21] 
য়ট615505, 008 68101521155 6) 85010100) 850. 2050155 0065 082. 
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০168660. 10 0136 00005 01 02550008150 .50051000105 10 861088], 026 
আ৪ও ৪. 9310115 9£016 10 056 6৫09 00198] 0110 0: 03210021.”5 
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বাংলার শিক্ষাজগতে তিনি একটি অসাধারণ ব্যক্তি, আশুতোষ সম্পর্কে রাষ্টগুরুর 
এ অভিমত অক্ষরে অক্ষরে সত্য । স্থ্রেন্্রনাথ এখানে উপাচার্য আশুতোষ সম্পর্কে 
যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তার মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নেই। এই বিশ্লেষণের স্তর 
ধরেই আমর! সেই শিক্ষা্রতীর জীবন সাধনার ইতিহাসট। পাঠকদের সামনে তুলে 
ধরবার চেষ্টা করব। সত্যিই, বিশ্ববিদ্ঠালয়কে তিনি জ্ঞানমন্দিরস্বক্ূপ মনে করতেন 
এবং পজ্ঞান-মন্দিরের সেই পুরোহিতকে দেবী-ভারতী ন্বহস্তে তিলক পরাইয়া 
দিয়াছেন”__-সেখানে আর কারে! কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য টিকত না । আগেই বলেছি, 
উপাচার্যন্ধপে তার প্রথম কাজ ছিল নতুন নিয়মাবলী রচনা । এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র 
সেন লিখেছেন £ “বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলোচনার সময় যে 
তুমুল ঝটিকা উখিত হইয়াছিল, তাহা মনে পড়িলে কল্পনা হয়_-মেঘ, বৃষ্টি, ঝটিকা 
ও বন্যার মধ্যে যেন ন্বর্াধিপ ইন্দ্র এক প্রলয়ংকর প্রাকৃত্তিক বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । 
প্রতিটি নিয়মের সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। সেকি ঘোর আন্দোলন । প্রায় 
প্রত্যেকটিতেই স্যর গুরুদাস এবং বহু প্রধান প্রধান সদস্য আশুবাবুর প্রতিপক্ষ, সাহেব 
সদস্তেরাও সেই দলের। কিন্তু সেই উত্তেজিত বন্তৃতাগুলির বিরুদ্ধে আশুতোষ 
অর্জুনের মতো একাই এক অক্ষৌহিণী পরাজয় করিয়াছেন । অনেক সময় সুদীর্ঘ 
৪1৫ ঘণ্টাব্যাপী বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে তিনি মাত্র ১৫ মিনিটকাল বক্তৃত। করিয়া 
প্রতিপক্ষীয়দের যুক্তিতর্কের ভিত চূর্ণকিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিরুদ্ধ 
ব্যক্তিদের যুক্তি-তর্কের অসারতা৷ দেখাইবার পক্ষে তাহার সেই হ্বল্নকথার উত্তর 
অমোঘ মুষলের কাজ করিয়াছে । তীাহারই উত্তর শেষ কথা, ত্পর উত্তর দিবার 
কিছুই থাকিত ন।।” 

ইহাই আশ্ততোষ। উপাচার্ধূপে স্থদীর্ঘকাল বাঙালী তথ। ভারতবাসী 
তার এই বিক্রাস্ত মৃত্তিই দেখেছে। সেদিন অনেকেই বলেছিলেন, সিনেটের 
কার্ধাবলী পরিচালনা ব্যাপারে আশুতোষ-রচিত এইসব নিয়মাবলী কার্ধকরী হবে 
না। পরে অথন্ঠ্ীর প্রতিপক্ষদল তাদের ধারণ! যে ভ্রান্ত এবং আশঙ্কা অমূলক 
-এটা বুঝতে পেরেছিলেন । কথিত আছে, এই নিক্পমাবলী রচনাকালে আশুতোষ 
বছ বিনিব্র রজনী যাপন করে সভ্যজগতের আধুনিক সমস্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উৎপত্তি, 
৯.4 মঞ €$? 81076675749. ট* 85109109৬, 


ও শিক্ষার আশুতোষ 


বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন । এ বিষয়ে 
তার সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছে যে, 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরিচালন! ব্যাপারে তাঁর বহ-দর্শন ও জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতাই এই 
বিষ্ভাকেন্্রকে এশিয়ার মধো সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্াকেন্দ্রে পরিণত করেছিল । দেশ-বিদেশের 
সমস্ত বিশ্ববিষ্ভালয়ের ক্যালেপার তার কণ্স্থ ছিল, সেসব বিদ্যাগীঠের ইতিহাস তার 
নখদর্পণে থাকতো, কাজেই তিনি ঘযতকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল 
ধরেছিলেন, ততদিন এই বিদ্যাকেন্্র ধাপে ধাপে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল । 
প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে সংগ্রাম করেই আশুতোষ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত 
হয়েছিলেন । এই প্রতিকূলতা এসেছিল ছু"দিক থেকে-_দেশীয় লোকদের কাছ 
থেকে এবং গভর্নষেন্টের পক্ষ থেকেও। কিন্তু কোনো প্রতিকৃলাচরণই তাঁকে 
লক্ষাত্র্ট করতে পারেনি । ধিরুদ্ধ সমালোচনার কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়েই তাকে 
হাটতে হয়েছিল । বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনকল্লে তীর প্রচেষ্টার সঙ্গে ভারত- 
সরকার খুব বেশি সহায়তা করতেন না, ইহ! সর্বজনবিদিত সত্য । তিনি ক্ষমততা- 
লাভের জন্য বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্য উপাচার্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি ; বরং এই 
কথা বল! চলে যে, তিনি তার যৌবনের উদ্যম ও অপরিমিত পরিশ্রম একটি আদরের 
পিছনে নিয়োজিত করেছিলেন । সেই তার জীবনব্যাপী আদশসাধনের ইতিহাসই 
আশুতোষের প্রকৃত জীবনেতিহাস । 


নতুন আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ একেবারেই পালটিয়ে গেল। 
পুরাতন আইনে যা ছিল, এখন নতুন আইনে তা রইল না। আগে যার 
একমাত্র কাঁজ ছিল শুধু পরীক্ষা গ্রহণ এবং উপাঁধি বিতরণ, এখন তার কাজ 
হলো! বিষ্ভাবিতরণ | স্মারকগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে : ৭9৩, 0701%৩15 ০ 
(08109500 72107581060 750 1070551 ও 01615 63800110176 0০5.” এবং 
এখন থেকে এর ওপর এই নতুন দায়িত্ব বর্তীলে৷ যে, যেসব কলেজে ছাত্ররা শিক্ষা- 
লাভ করে, সেই সব কলেজের উপর বিশ্ববিদ্ভালয়ের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে । স্বুলগুলিও 
এখন থেকে বিশ্ববিদ্ঠালয়ের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এলো । এতকাল পর্যস্ত বেশিরভাগ 
লই ছিল শিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃক অস্থমোদিত, কিন্তু গুলির” পরিচালনা অথবা 
তত্বাবধানের বিষয়ে বিশ্বব্ঘালয়ের কোনো হাত ছিল না। আশুতোধ উপাঁচার্ধ- 
রূপে থে নিয়মাবলী রচনা করেছিলেন, তার ফলে দ্ধুলগুলির নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিষ্ভালয় 
গ্রভৃত অধিকার লাভ করে । সেদিন অনেকেই বিশেষভাবে এই নিয়মটির বিরোধিতা 


শিক্ষাণ্তর আশ্ততোষ ৫১ 


করতে চেয়েছিলেন । আশুতোষ মনে করতেন £  ”৮0058097 1 00৪ 
[001৮6151519 0106 06০10101626, 116 20000119096101, ০06 501001 
৪৫0৪001, এাওণু 0 5056 15503, 109 60137167967). সেই কারণেই তিনি 
স্কুলগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালযের প্রত্যক্ষ নিষন্ত্রণ চেয়েছিলেন । 

কিন্তু এই নিষস্ত্র-ক্ষমতার তিনি অপব্যবহার হতে দেননি । এর একটি দৃষ্টান্ত 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। লর্ড মি্টো৷ তখন বড়েলাট। লর্ড কার্জন 
বাংলাদেশকে ছু'ভাগ করে দিষে বিদীষ নিষেছেন। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশের 
নতুন লাট ব্যামফিল্ড ফুলার | . ফুলারী-শাসনের আমলে পূর্ববঙ্গ তখন বারুদন্তুপে 
পরিণত হযেছে । সেই সমযে সিরাজগঞ্জের কযেকটি স্কুলের ছাত্রদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আনা হলে। যে, তারা নাকি সিরাজগণ্ শহরে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের পরিচয় 
দিয়েছে। ছুধিনীত ছাত্রদের সংযত কববার জন্যই হোক, কিন্বা শ্বীয ক্ষমতা 
প্রদর্শনের জন্যই হোক, লাট ফুলার কলিকাতা খিশ্ববিষ্ঠালযের সিত্ডিকেটের কাছে 
এই মর্ষে একখানি পত্র লিখলেন যে, অবিল্ে যেন এ বিগ্ভালযগুলির উপর থেকে 
বিশ্ববিগ্ভালযেব অনুমোদন প্রত্যাহাব করে নেওয়া হব। আশুতোষ তখন সবেমাজ্জ 
উপাচার্য নিযুক্ত হযেছেন। স্কুলগুলিব নিমন্ত্রণ ব্যাপারে পিঙ্িকেটের হাতে তখন 
প্রচুর ক্ষমতা । তথাপি আশ্ততোষ লর্ড মিন্টোকে (ইনি তখন বিশ্ববিষ্যালয়ের 
আচার্ধ) একখানি চিঠি লিখলেন । সেই চিঠিতে তিনি ফুলারেব অনুরোধের 
অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করে লিখেছেন £ 4466 002 70106 ০00৮ 00 500৫1 
চ%০61120০5 0096 16 002 14160 01721030 61090] 1051506 0. 02511) 8০001 
০5 006 01915615165, 002 15501 অ11] ০০ 9.০110001210135 000110 01500551012 
10 0065 92072662150. 0003116 .117102 200011)15018000) 11] 102 01661 
৪.08০1560, [01521651015 05115 16 100086 0658172012 00 2৮০1এ 5001) £ 
০0017801505.” বলা বাহুল্য, লর্ড মিপ্টো৷ লর্ড কার্জন ছিলেন নাঃ তিনি 
আশুতভোষের যুক্তির সারবত্ত। উপলব্ধি করলেন এবং ফুলারকে এই অন্থরোধ প্রত্যাহার 
করবার জন্য নির্দেশ দিলেন। বাংলার সেই আগ্নেয পরিবেশে স্ুল-কলেজগুলির 
ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতন! স্বাভাবিকভাবেই জেগেছিল। দৃয় থেকে 
আন্ততোষ সেটা লক্ষ্য করেছিলেন এবং উপাচার্ধৰপে সেদিন তিনি এই ঘটনা 
উপলক্ষে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিষেছিলেন তা লেদিনকার সংবাদপত্রগুলিতে 
যথাষথ ত্বীকৃতি পায়নি । কিন্তু ঘটনাটির'শেষ এইখানেই নয়। আচার্ধের অন্নরোধ 
সত্বেও ফুলার কিন্তু তার জেদ ত্যাগ করলেন না--তিনি লর্ড মিশ্টোকে সোজান্থজি 


৫২, | শিক্ষাপগ্তরু আশুতোষ 


লিখে পাঠালেন যে, হয় তার অন্থরোধ রক্ষিত হবে নতুবা তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ 
করতে হবে। মিন্টো! তখন আশুতোষের কাছে লিখলেন £ “সিগ্িকেট বিষয়টির 
পুনিবেচনা করতে পারেন কিনা,” উত্তরে আশুতোষ জানালেন ; “ইহা অসম্ভব” | 
সমগ্র বিষয়টি তখন ভারতসচিবের নিকট প্রেরিত হয়। লর্ড মর্লে তখন ভারত-. 
সচিব। তিনি আচার্ধের মতই বহাল রাখলেন এবং তারযে"গে সিঙ্কেটের সিদ্ধান্ত 
সম্পর্কে তার পূর্ণ সম্মতি বড়লাটকে জানিয়ে দেন ।* 

ফুলারের সঙ্গে সংঘর্ষে আশুতোষ সেদিন এইরকম দুঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়ে এই 
কথাটাই প্রমাণ করেছিলেন যে, উপাচার্ধরপে তিনি আদৌ আমলাতত্ত্রের সহচর 
ছিলেন না| বিশ্ববিদ্ভালয় পরিচালনে তিনি পর্ধদাই স্বাধীনভাবে কাজ করেছেন ; 
»রকারের হস্তক্ষেপকে কখনে' প্রশ্রয় দেননি ৷ লর্ড কার্জনের গগনস্পর্শী স্পর্ধা তাঁকে 
টলাতে পারেনি ; প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে ইংরেজ অধ্যাপকের ভ্রকুটী তিনি 
গ্রাহ্থ করেননি । সেই তেজস্থিতা, সেই নির্ভীকতা। যেন শতগুণে উজ্জল হয়ে দেখ! 
দিয়েছিল যখন আশুতোষ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কর্ণধার নিযুক্ত হলেন এবং সেই সময়ে 
তিনি যখন যে সংকল্প করেছেন, তা বুদ্ধি ও শক্তিবলে সর্বদাই কার্ধে পরিণত 
, করেছেন । উপাচার্য আশুতোষের জীবনে এর অজ দৃষ্টান্ত আছে। 

কার্জন-সম্পকিত ব্যাপারটি ছিল এই । এ ঘটনা আশুতোষের উপাচার্য হবার 
কিছু আগের । এই শতাবীর প্রথমভাগে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক 
উপলক্ষেও কলিকাত৷ মহানগরীর প্রতিনিধি-স্বরূপ বিলাত যাবার জন্য আশুতোষের 
নিকট লর্ড কার্জনের নিমন্ত্রণ এলে|। 

আশুতোষ বড়োলাটের এই প্রস্তাবে সম্মত হননি । কারণ এ বিষয়ে তার 
মায়ের আপত্তি ছিল। মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কার্জন 
তখন আশুতোষকে সাক্ষাতে ডেকে এনে নিমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য আবার অনুরোধ 
করেন। তখন তিনি তীর মায়ের আপত্তির কথা বড়োলাটকে জানালেন । 
বললেন, তার বিলেত যাওয়াতে তার মায়ের মত নেই। কথিত আছে, তখন 
লর্ড কার্জন আশুডতোষকে বলেন £ *শ6]] ০০ 0000061 2080 0105 1০৪০: 
88 (30৮6707-82052181 01 [05015 50001008009 1067 501 €0 £0 0০ 
চ008936.” আশুতোষ ক্ষণমাত্র ছিধা না করে কার্জনের মুখের উপর বলেছিলেন £ 
*]ঞচে ? দাঃ] €51] 006 1০601 200 30%617801-860658] 06 10015 0086 
47008151208 061066 16109865 6006 0012072919990 105 205 06180% 
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5611.” একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙালী যুবক যে তার সামনে দাড়িয়ে এমন কথা বলতে 
পারেন, লর্ড কার্জনের তা ধারণার বাইরে ছিল। নিহিত 
পুরুষ ছিলেন, এ কথা মিথ্যা নয়৷ 

এই লর্ড কার্জনই যখন ১৯০২ সালে বশ্বিষ্ালয়গুলির জার উপলক্ষে 
নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন তার মৃল উদ্দেস্তট! ছিল 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্বাধীনতা খর্ব করা, বিশেষ করে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে 
বাঙালীর প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব লোপ করে দেওয়া । আশ্চর্যের বিষয়, দেই আইনের 
কাঠামোর মধ্যে থেকেই আশুতোষ বিশ্ববিষ্তালয়ের ন্বাধীনতা কিভাবে উচ্চশিখরে 
উন্নীত করেছিলেন, সে ইতিহাস আজে! সম্পূর্ণ বিরচিত হয়নি। এ কথা 
অবিপম্বাদীভাবে সত্য যে তার আমলেই কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর 
বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে । বিদেশীর কর্তৃত্ব, গভনমেণ্টের কর্তৃত্ব এর ওপর আদে৷ ছিল 
না। এইজন্যই বিদেশী আমলাতন্ত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কখনো হুনজরে 
দেখতে পারত না, আশুতোষকে তো নয়ই । ১৯১৪ "পালে আট বছর উপাচার্ধের 
পদে অধিষ্ঠিত থাকবার পর আশুতোষ অবসর নেবার সময় তার কনভোকেশন 
ব্তৃতায় গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তার সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছিলেন । যথাস্থানে 
আমরা এই বিষয়টির আলোচন। করব । 

বিপিনচন্্র পাল লিখেছেন £ “অনেকের মনে এই ধারণা ছিল যে, যেহেতু 
গভণ্মে্ট তাঁহাকে হাতে ধরিয়। বিশ্ববিষ্তালয়ের তত্বাবধায়কদের মধ্যে বসাইয়। 
দিয়াছিলেন, সেই হেতু আশুতোষ সেদিনের আমলাতন্ত্রের সহিত চিরকাল সাহচর্য 
করিয়া আপিয়াছেন । লাট কার্জন যখন কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারসাধনে 
ব্রতী হইয়া বাঙালীর এই প্রতিষ্ঠান হইতে বাঙালীর কর্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠা লোৌপ করিতে 
উচ্ভত হন, তখন আশুতোষকে তিনি আপনার প্রধান সহায়করূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন--অনেকেই দূর হইতে ও বাহির হইতে এই রকমই ভাবিত।” কিন্ত 
একাদিক্রমে আট বছরকাঁল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে আশুতোষ এই কথাটাই 
প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তিনি ইংরেজ আমলাতন্ত্রের সহচর ছিলেন না। দেশের 
লোক তাকে এইখানেই ভুল বুঝেছিল। কিন্তু তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন বলেই 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের স্বাধীনতা ব্জায় রাখবার জন্য সর্যদা তৎপর ছিলেন৷ এই প্রসঙ্গে 
অবিশ্মরণীয় হয়ে আছে সিনেটে প্রদত্ত তার ১৯২২ সালের বন্ৃতাটি। এই বন্কৃতাতেই 
তিনি তার সেই এতিহাসিক কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন ₹ প্£৪৩0020 518৫, 
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€1668010 820010, £620010 2]/859,” একমাত্র শ্বাধীনতাঁর পুজারী একজন 
মাস্ছষের কণ্ঠেই এমন নির্ভীক বাক্য উচ্চারিত হওয়া সম্ভব | 

উপাচার্ষকপে এই যে তিনি স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় রেখে গিয়েছেন, আজ 
আমরা তা একরকম বিশ্বত হয়েছি । এই কাঁজট। দেদিন যে কি স্থৃকঠিন ছিল, 
আজ আমরা তা কিছুমাত্র অনুমান করতে পারব নাঁ। অন্মান করতে পারব ন। 
যে, শিক্ষা-সম্পর্কে বিশ্ববিদ্ালয়ের জন্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করতে গিয়ে, 
আশ্ততোষ কতখানি নির্ভীকতাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন সেদিন । অথচ এটা বুঝতে 
না পারলে তার জীবনের অনেকখানিই অসুদাটিত থেকে যায়। কথিত আছে, 
আন্ততোষ তার বন্ধুদের কাছে অনেক সময় বলতেন : “লর্ড কার্জন নিজে বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের রথ চাঁলিয়েছিলেন। অথচ সে রথ তার অভীষ্টস্থানে না গিয়ে, ঠিক 
তার বিপরীত দিকে গেল।” লর্ড কার্জনের তৈরি আইনের সাহায্যেই তিনি 
বিশ্ববিষ্ালয়কে একটি হ্বয়ংস্বাধীন প্রতিষ্ঠান করে গড়ে তুলেছিলেন, অতঃপর আমরা! 
সেই কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। 


আশুতোষ ও বিশ্ববিদ্ঠালয় যেন সমার্থক শব্দ । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি নতুন করে গড়েছেন । 

এ নতুন করে গড়ার অর্থ সুবর্ণ দেউল নির্মাণ করা । 

এইটাই কিন্তু তার জীবনের বড়ে। কীত্তি নয়। এই প্রসঙ্গে শ্যামস্ুন্দর চক্রবর্তী 
সতাই লিখেছেন £ «আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশের সর্ববিধ কর্মী ও সংস্কারকের 
জন্য আশুবাবু মালমশলা জোগাইয়া গিয়াছেন। এইটাই তাঁহার প্রধান কীতি। 
এই হিসাবেই তিনি অক্টা। অনেকের উপরে তাহার স্থান 1” এক অদম্য ইচ্ছাশক্তির 
যূর্ত বিগ্রহ আশ্ততোষ কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্য সত্যই .বিশ্ববি্ভার 
আলয় করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তার সেই সংকল্পসাধনের ইতিহাসট। 
বাঙালী তেমন করে জানতে চাইলো না যেমন করে জান৷ উচিত ছিল। ভারতবর্ষ 
জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পৃথিবীর অন্থান্ত জাতিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাবে-_-সেই ছিল 
তার হৃদগত আকাজ্ষা । এই আকাঙ্ষা চরিতার্থ করবার জন্য ১৯০৬ সাল থেকে 
জীবনের শেষ দিনটি পর্যস্ত ভিনি কী অমান্ষিক পরিশ্রম করেছিলেন, কিভাবে 
মন্তিফ চালনা! করেছিলেন তা নিজের মুখেই ব্যক্ত করেছেন। ১৯১৪ সালের 
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607629056 20907605610 06 00065 0£ 105 1001019] 0506-- 1085%16628 
৫2০66 নু 9 00০ €০ (11৬2151 ০.৮ এর মধ্যে 1025 ০০6 02৬০966৫, 
-_ এই কথাটি লক্ষণীয় । প্রবল কর্মৈষণার সঙ্গে তার তন্মন-নিবেদিত এই যে 
99%061017 বা নিষ্ঠা, এটাই তো আতশ্ততোষের কর্মজীবনের প্রথম ও প্রধান কথা । 
তার চক্ষে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কী মহিমান্বিত রূপ উদ্ভাসিত হয়েছিল তা আশুতোষের 
এই সময়কার একটি কনভোকেশন বক্তৃতার মধ্যে আমর! পাই । তিনি বলেছিলেন £ 
“০ 00101551915 ০217 2181)015 02 16£27060. 29 £015111775 0006 05:0086 
09615 85015097002 181685 16 61380163 17611600091 00215 ভ71)21)6৮61: 
09650050, 60 6610155 103 17151650 £0180610179. বিশ্ববিষ্ভালয় সম্পর্কে তিনি 
এই আদর্শ পোষণ করতেন বলেই না৷ তার পক্ষে স্বীয় প্রতিভার সবটুকু উচ্চ 
শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অমনভাবে উজাড় করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। স্যর 
মাইকেল ন্যাঁডলার যথার্থই বলেছেন ; “নও (91: 8556991) ) ০0810 1786 
10160 21, 2000115. 906 15 ৪৮০ 005 0680 0£ 1015 00219 00 
8৫:০81107).” কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একটি সাম্রাজ্য শাসন করবার 
উপযুক্ত প্রতিভাই আঁশুতোষের ছিল, কিন্তু সেই প্রতিভা তিনি নিয়োগ করেছিলেন 
বিশ্ববিদ্ভালপ্ের নির্মাণ কার্ধে। যে স্থদীর্ঘকাঁল তিনি এই কাজে রত ছিলেন, 
আমরা দেখতে পাই সেই একই সময়ে তিনি হাইকোর্টের জজিয়তীর দায়িত্বপূর্ণ 
পদ্দে অধিষিত ছিলেন । এই কর্মশক্তির তুলনা নেই। তিনি যে তার সময্নের 
একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-সংস্কারক হতে পেরেছিলেন, তার মূলে ছিল এই প্রচ 
কর্মশক্তি। বস্তত, এই শতকের ভারত্বর্ষে উচ্চশিক্ষ। বিস্তারকল্পে একা আতশ্ততোষ 
কী সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে থেকে যে কী অসাধ্যসাধন করে গিয়েছেন, 
একমাত্র সেই বিষয়ে যথাযথ আলোচন| করতে গেলে কয়েক খণ্ড বই লিখতে হয়। 
এই প্রসঙ্গে ভার এক জীব্বীকার যথার্থ ই লিখেছেন £ ৭6 15 17000851515 ০ 
16811260125 20815155506 1215 20131500615, 0156 53021121706 0 1315 
90151705230 06 0551165 0£ 115 19190015800 [8 88০11506.৮ এ কথা 
মিথ্যা নয় যে, জীবনে তার অস্থরাঁগের বিষয় ছিল এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় এবং 


৫৬ শিক্ষাগ্তরু আশুতোষ 


এই অন্রাঁগের পিছনে যে বিপুল পরিমাপ আত্মত্যাগ আমরা দেখতে পাই, এই 
দেশে শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে তেমন আত্মত্যাগ আজ পর্যন্ত খুব কম লোকই দেখাতে 
পেরেছেন | কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হলো 
এর রূপান্তরের ইতিহাস। এরপাস্তর যেমন তেমন ছিল না-এ ছিল একেবারে 
40081 08086010008007 আর এই রূপান্তর সাধিত হয়েছিল একজনেরই চেষ্টায় । 
তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । সেই হিসাবে তাঁর জীবনেতিহাসের ইহাও একটি 
অতুজ্জল অধ্যায়। লর্ড লিটনই তো আশুতোষের মৃত্যুর পর সিনেটে অনুষ্ঠিত এক 
শোক-সভায় সভাপতি হিসাবে সেই শ্মরণীয় উক্তিটি করেছিলেন ₹ প্র 10815 
3৫৪13 91 £১80603, ড2৪ 10 800 056 0001৮615865 200 0102 0001৬691515 
আ৪৪ 940 4£১৪86091১.৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুরষ হিসাবে আশুতোষ যেসব 
কাজ করেছিলেন, তার আনুপৃধিক ইতিহাস ধাদের জান! আছে, তারাই শ্বীকার 
করবেন যে লর্ড লিটনের (এই লাট লিটনই আশুতোষের তেজন্থিতার পরিচয় পেয়ে 
একসময়ে বিশ্মিত হয়েছিলেন, লে কাহিনী যথাস্থানে ব্লব।) এই উক্তি আদৌ 
অত্যুক্তি ছিল না। তার সর্বক্ষণের চিন্তায় ও ধ্যানে এবং তার সকল কাজে 
বিশ্ববিদ্যালয় এতখানি স্থান জুড়ে ছিল যে আশুতোষ অনায়াসে বলতে পারতেন £ 
“] 800 006 [0701%5151*-+*আমিই বিশ্ববিষ্ভালয় |” 


১৯০৬ সালে আস্ততোষ যখন কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাচার্য নিষুক্ত হন 
তখন এই বিশ্ববিষ্ভালয় কি ছিল? এর একটা সুন্দর চিত্র পাই দীনেশচন্দ্র 
সেনের "আশুতোষ স্মৃতিকথা গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন £ “১৯০৪ থৃষ্টাব্ধের পূর্বে 
বিশ্ববিষ্তালয় ছিল একটি পরীক্ষাশালা মাজ্র। এই প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা! সম্বন্ধে আইন- 
কানুন, পরীক্ষার্থীদের নাম-ধাম, সংখ্যা, কোন্‌ দ্ুল-কলেজ হইতে কোন্‌ পরীক্ষা 
দেওয়া হয়, তাহার তালিকা, প্রশ্ন প্রস্তুত কর! ও তাহা ছাপানো! ; পাসের তালিকা 
-ইত্যাদি পরীক্ষা, সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পাদিত হইত এবং সিনেট-সিঙ্ডিকেট 
প্রধানত এই সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন । পরীক্ষায় শ্রেষ্ট স্বান অধিকার 
করিলে বৃত্তি, পদক ও উপাধি প্রভৃতি বাৎসরিক কনভোকেশনে ভাইস-্যান্দেলার 
ঘোষণা করিতেন এবং বড়লাট চ্যান্সেলারম্বূপ বৎসয়ের মধ্যে একবার কনভোকেশনে 
উপস্থিত হুইয়া এই উৎসবের সৌষ্ঠটব বর্ধন করিতেন । লিনেটের থামওয়ালা, বড়ো! 
একতলা বাড়িটা এইলকল বিষয়ের জন্ত স্থগ্রচুর বলিয়৷ বিবেচিত হইত । সিনেট 
হলেরঞ সগ্গুধ দিকের বাসঘরের গৃহে রেজিস্্রীর বসিত্ডেন এবং কনভোকেশনের সময় 


শিক্ষাপ্তর আশ্ততোষ | ৫৭ 


লাটপাহেব সেই ঘরে যাইয়া তাহার বেশ বদলাইয়! বিষ্ভায়তনের উপযোগী পরিচ্ছদ 
পরিধান করিতেন । দক্ষিণ দিকের কামরায় আযাসিস্ট্যাপ্ট রেজিস্ট্রার বিরাজ 
করিতেন | পিনেট হলের পশ্চিম দিকে ছোটো-খাটে। সভা-সমিতি হইত এবং 
ব্খপর ভরিয়া অল্লসংখ্যক কেরানিরা পরীক্ষা-সংক্রাস্ত সমস্ত কাজ করিতেন 1” 

এই ধারাই চলেছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এবং বিশ্ববিষ্ালয়ের আদর্শ 
+4১0217061061)6 0£ 128/7)105--অর্থাৎ জ্ঞানের প্রসার এইভাবেই ব্বপায়িত 
হতো। তারপর নবগঠিত বিশ্ববিগ্ভালয় আশুতোষের নেতৃত্বে নতুন রূপ ধারণ 
করল। নতুন এবং বিরাট বূপ। উঠে গেল সিনেটের পিছনের মাঁধববাবুর বাজার, 
সেখানে নিম্মিত হলো পাচতল। দ্বারভাঙ্গ। বিল্ডিং । এতে! গেল বহিরঙ্ষ ব্যাপার । 
তারপর তিনি উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন-__খুললেন স্নাতকোত্তর বিভাগ । ইহাই 
তার স্থমহতী কীন্তি। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ এই আট বছরকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যে ইতিহাস, তাকে বলা যেতে পারে 12018217158 0010, 16000002170 
18015001১৮-এর ইতিহাস ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি বিভাগে এইসময়ে আমূল 
সংস্কার প্রবন্তিত হয় এবং এরই ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় এশিয়ার মধ্যে একটি 
জেট «128017108 0001561515”-তে পরিণত হয় । এই অসাধ্যসাধন করতে গিয়ে 
আশ্ততোষকে কি পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছিল তাহার কিছু ইঙ্গিত তিনি 
দিয়েছিলেন তার ১৯১৪ সালের কনভোকেশন বক্তৃতায়। এঁ বক্তৃতায় তিনি 
বলেছিলেন £ 41505 210 501)62085 00 13618176618 015০ 656121005০৫ (136 
[01015615165 18৬০ ০9০০2156062 50101606 0£ 205 085 ৫1:5810095, 01০5 1086 
158017060 005 11. 006 150015 010151905 1656. 10 01916181 ০01061778 
[19255 980115560 211 01081)069 ০0৫ 96005 2100 1:69281019) 00951101500 
90106 63660 006 10665165505 0৫ 1800115 2120. 16005, 220 ০6160811151 
66150 60 9৪5, ৪. ০9০00 0816 01 05 19০81611 810 %1691105. অথচ, ভাবলে 
দুঃখবোধ হয়, এর বিনিময়ে দেশবাসীর কাছ থেকে কৃতজ্ঞত। বা সহাহ্ভূতিলাভ দূরে 
থাক, এই শিক্ষাব্রতীকে আজীবন প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 

আজ যখন আমরা কল্পনা করি, জ্ঞান-পথের পথিক আশুতোষ নিজের 
হুখস্থাচ্ছন্দ্, পারিবারিক উন্নতির চিন্তা, সব কিছুই বিসর্জন দিয়ে দেশব্যাপী উচ্চ- 
শিক্ষার এক বিরাট যজ্জের আয়োজন করেছিলেন এবং সেই যজ্ঞের হোতা, উদগাঁতা, 

* অধুনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই হলটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে তার স্থলে একটি দশতলা নতুন বাড়ি তৈরী 

হয়েছে। ৰ 
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অধরধ্ধসব তিনিই ছিলেন, তখন তার কীতির বেদীমূলে আমরা মাথা নত না! 
করে পারি না। দীনেশচন্দ্র সত্যিই লিখেছেনঃ “আশ্ততোষ সম্পূর্ণরূপে 
নিধশ্বার্থভাবে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কার্ধে তাহার যোগিজনোচিত একাগ্র সাধন নিয়োগ 
করিয়াছিলেন 1” বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি যে এতট। এঁকাত্ম্য অনুভব করতেন, 
তার সেই অন্ভৃতির প্রাকৃক্ষরণের ইতিহাসটা এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে 
পারে। | 

আমরা দেখেছি, প্রকৃতিদত্ত অন্গরাগের ফলেই আশুতোষ পাঠ্যাবস্থা থেকে 
বিশ্ববিষ্ভালয় সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠ করতে ভালোবাসতেন এবং সেই বয়সেই তিনি 
জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্ত করবার জন্য বিশেষভাবে, সচেষ্ট ছিলেন । ১৮৮৬ সালি। 
আশুতোষ স্টুডেন্টশিপ পরীক্ষা দেবেন । তখন প্রেম্টাদ-রায়টাদ বৃত্তির জন্ত আর্ট 
ও সায়েন্স, এই ছুটি বিষয়ে পরীক্ষা হতো । সিনেট থেকে নিয়ম পাঁপ হলো যে, 
বিজ্ঞানে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বিলেতে গিয়ে তিন বছর পড়ে আসতে হবে। কারণ 
দেখানো হয় যে, ভারতে বিজ্ঞান-শিক্ষার যোগ্য কোন প্রতিষ্ঠানই নেই, এদেশে 
ল্যাবরেটরি ও প্রয়োজনীয় যন্ত্র প্রভৃতির অভাব ইত্যাদি । আশ্ততোষ এই নিয়মের 
প্রতিবাদ করে সেই সময়ে এক পত্রে স্থযুক্তিপূর্ণ যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা! 
পাঠ করে সিনেটের ভারতীয় ও ইংরেজ সকল সদস্যই চমত্কৃত হয়েছিলেন এবং 
তার সেই প্রতিবাদটি সিনেটে গ্রাহ হয়েছিল। তখন আশুতোষের বয়স মাত্র বাইশ 
বছর। ও 

আশ্ততোষ লিখেছিলেন £ “এদেশে এখনো সামাজিক নিয়ম এত কঠোর যে, 
বছ মনন্বী ছাত্র বিলাতে যাওয়ার শর্তে প্রেমঠাদ-রায়টাদ পরীক্ষা দিতে স্বীকৃত হইবে 
ন|। দ্বিতীয়তঃ, বাৎসরিক বৃত্তি মাত্র ১৬** টাক।। বিলাতে তিন বদর থাকিতে 
হইলে বৃত্তিভোগী ছাত্র সাকুল্যে ৪৮*০ টাকা পাইবেন। কিন্তু সর্বসমেত তাহাকে 
খরচ করিতে হইবে ১১০০০ টাঁকা। বাকি টাকার সংস্থান হইবে কিরূপে? 
তারপর বিলাত হইতে আপিয়া সেই ব্যক্তি এখানে ল্যাবরেটরির অভাবে গব্ষেণ। 
ও বিদ্যাচর্চা করিতে পারিবে না । যেখানেই সে কাজ করুক না কেন, মুরোপীয়দের 
বেতনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র পাইবে । এইভাবে বিলাতে ছাত্র পাঠাইয়া টাকা 
খরচ করিয়া যদি কর্তৃপক্ষ বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উন্নতি করিতে ইচ্ছুক হুইয়া 
থাকেন, তবে ডাক্তার মহেন্দ্রল(ল সরকার প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স আসোসিয়েশনের 
 ধ্যাবরেটারির উন্নতি করুন, তাহা হইলে দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রকৃত বিস্তার ও পুষ্ট 
সাধিত হুইবে। 


শিক্ষাগ্তর আশুতোষ ৫৯ 


বাইশ বছরের যুবকের লেখা এই পত্র হস্ত আজকালকার মাপকাঠিতে 
দৌষবিবঞ্জিত না হইতে পারে, কিন্তু সেই তরুণ বয়সেই বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিধি-নিয়ম 
লইয়া তিনি এতট। মাথা ঘামাইতেন। ইহা কি আশুতোষের চরিত্রের ও 
মনোভাবের একটা দিগবদর্শনী নহে?” কথিত আছে, সিনেটের অধিবেশনের আগে 
এই চিঠি আশ্ততোষ সদস্তদের হাতে হাতে বিলি করেছিলেন | স্বনামধন্য উমেশশন্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় (ছ/. 0. 890062166 ) এই চিঠিখানি গাঠ করে এই মর্মে মৃস্তব্য 
করেন £ *শু566 05 250061)561056 10, 015 16651. এই চিঠির ফল 
কলেছিল। বিজ্ঞান-বিভাগের প্রেম্াদ-রায়টাদ পরীক্ষার্থীর বিলেত যাওয়ার শর্তট। 
তুলে দেওয়া হয়। এই দৃষ্টাস্তটি এখানে উল্লেখ করলাম শুধু এই কথাট। বলবার জন্ত 
যে, পাঠ্যাবস্থা থেকেই আশুতোষ যেন তাঁর প্রাণ মন ঢেলে দিয়েছিলেন 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপর । এই অন্্র/গই পরবর্তীকালে যোগিজনোচিত সাধনায় 
পরিণত হয়েছিল । 


১৯০৭। উপাচার্যরূপে আশুতোষ তার গুথম কনভোকেশন বক্তৃতা দিলেন্‌। 
পরবর্তীকালে তিনি অন্গরূপ বন্তৃতা আরো অনেক করেছেন । কিন্তু তীর এই প্রথম 
বন্তৃতাটি নানা কারণে উল্লেখযোগা ছিল। এই বন্তৃতায় তিনি যেসব কথা 
বলেছিলেন তার অনেকগুলি আজে! তাদের যূল্য হারাধ়নি ৷ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুতে সমবেদন। প্রকাশ করে 
এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আশুতোষ তার বত্তৃতাটি আরম্ভ করেছেন । 
পঙিত মহেশচন্দ্র ম্যায়রত্ব, আনন্দমোহন বন্ধু, উম্েশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেও 
কাঁলীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলভি আব,ল হাই, র্যাল্ক, টমাস হচকিন গ্রিফিথ ও 
পণ্ডিত লক্ষ্মীশঙ্কর মিত্র-এই সাতজন মনীষীর উল্লেখ করে তিনি যে ভাষায় সমবেদন। 
জানিয়েছেন তা তার সংবেদনশীল মনেরই পরিচায়ক । এমনকি তিনি তার 
বক্তৃতায় প্রেমঠাদ রায়ঠাদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছিলেন : 
“1615 006 20000) 00 01560765016 0৫6 606 21005 81156901805 01 00556 
চ:0৬11)069, 01796 1215 0107)06]5 15706900010 1793 006 06929 110619115 
55158650.৮ এ ছাড়া, পেডলার প্রভৃতি ধারা সে বছর অবসর গ্রহণ করে ছিলেন, 
তাদের কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন । 

এই বক্তৃতায় তিনি নতুন নিয়মাবলী (বত 7২2৫8180025 ) সম্পর্কেই বেশি 
করে আলোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে স্থুল ও কলেজেশুলি বিশ্ববিষ্ভালগনের প্রত্যক্ষ 


ও শিক্ষার আশুতোষ 


তত্বাবধানে আপার ফলে ইহাদের সম্পর্কে বিশ্ববিষ্ভালযের দায়িত্ব কতখানি সেই 
বিষপ্রটিও তিনি সুম্দরভাবে আলোচনা করেন । বাংলাদেশে বিশ শতকের প্রারন্তে 
শিক্ষা-সম্পকিত সমস্যাটির এমন সামগ্রিক আলোচনা এর আগে আর কেউ করতে 
পারেননি, পরেও না। তার এই বক্ততাটি প্রত্যেক শিক্ষাবিদের যত্বের সঙ্গে পাঠ 
করা উচিত। স্কুলের ছাত্রদের জীবনে আজ আমরা যে উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্য করি 
এবং যার ফলে দেশের ছাত্রসমাজের শিথিল আচরণ সমাজের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের 
কারণ হযে উঠেছে, 'ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয, আম্ততোষ কত কাল পূর্বে এই 
সমস্যাটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন । “9000 €৫008000) ৪103]10 ৮০ 
100021667৪0. 01501191105 51)00810 06 21360106017 ৪1] 9010015,,+_ এই 
কথা দেদিন স্কুলের কর্তৃপক্ষদের উদ্দেশ করে তিনি বিশেষভাবে বলেছিলেন । 
বিশ্ববিালযের উচ্চ শিক্ষার মান ঠিকভাবে বজায় রাখতে হলে ছাত্রদের স্কুল 
জীবনের বনিযাদটা পাঁকাপোক্তভাবে যে গড়ে তোলা উচিত, এই মূল কথাট। 
আজ আমরা একরকম বিশ্বৃত হয়েছি বলেই না সামগ্রিকভাবে দেশে শিক্ষার মান 
শৌচনীয়ভাবে নেমে গিষেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার দূপ ও রীতি (আশ্ুততোষের 
কথায %01)6 ৪:00 808150810, ) ঠিকমত যাতে বজায থাকে সেই উদ্দেশ্ট নিষেই 
তিনি স্কুলগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা দাবি করেছিলেন এবং 
নবগঠিত নিয়মাবলীর মাধ্যমে সেই ক্ষমতাকেই তিনি বাস্তবে বূপায়িত করতে 
অগ্রসর হয়েছিলেন ৷ ৃ 

তার এই বক্তৃতায় আর একট] গুরুত্বপূর্ণ বিষ তিনি উত্থাপন করেছিলেন । 
সেটি হলে] কলেজের ছাত্রদের আবাসের সমন্তা । কলিকাতা শহরে বহিরাগত 
কলেজছাক্সদের থাকবার প্রশ্নটি ইতিপূর্বে কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি শিক্ষা-অধিকর্তা 
কারে। তেমন দৃষ্টি আকর্ধণ করেনি । অথচ দিন দিন কলেজের ছাত্রসংখ্যা এই শহরে 
বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আশুতোষ তাই সমগ্র বিষয়টি অন্রধাবন করে তার বক্তৃতায় 
বলেছিলেন £ “বহিরাগত ছাত্রদের সকলপ্রকার প্রলোভন থেকে রক্ষা করবার জন্য 
আবাসিক প্রথা সম্পর্কে নতুন নিয়মাবলীতে যা বল! হয়েছে, লে বিষয়ে বিতর্কের 
কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না|” তিনি আরো বলেছিলেন £ 
006 25560600151 8556608 81000086615 20055 10906 200 0052110 & ছিটা) 
1১914 01 6106. 00179001007 20216, 036. 00006 0025 ০0005 1615 ৪11 
00200118865 111 ০ ০003%62660 1100 হ]ড 25910615091 ০0112869 ০ 
8১৩ ৮06 ৪০ 68001112112 006 0706561751055 0 006 ৬/০৪৮* সেদিন 


শিক্ষাগ্ডরু আশুতোষ ৬১ 


অনেকেই আশুতোষের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংস। করেছিলেন । 

এই বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যাপক, লেকচারার এবং রীডার নিযুক্ত কর! 
সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচন। করেন এবং বলেন, “যেহেতু এখন থেকে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র না হয়ে ইহা৷ শিক্ষাদানেরও কেন্দ্র 
হয়ে উঠবে, সেই হেতু অধ্যাপক প্রভৃতি নিয়োগের প্রশ্নটি এখন থেকেই চিন্তা করতে 
হবে, যদিও বর্তমানে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আর্থিক সঙ্গতি তেমন আশাপ্রদ নয়, তথাপি 
দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন করেই হোক 
সেই সিদ্ধান্তকে আমাদের কার্ধে পরিণত করতেই হবে। অল্পসংখ্যক হলেও 
কিছু অধ্যাপক, লেকচারার ও রীডার নিয়োগ করতে হবে এবং এর জন্য অর্থের 
ব্যবস্থা করতে হবে।” তখন থেকেই বিশ্ববিষ্তালয়ের শুন্য ভাগ্ার পুর্ণ করবার জন্য 
উৎকন্ঠিত আশুতোষ কী রকম প্রয়াস পেয়েছিলেন, সে কাহিনী আমরা যথাস্থানে 
ব্লব। 

কিন্তু তার এই কনভোকেশন বন্তৃতাটির উপসংহারে সগ্য উপাধি-প্রাপ্ত ছাত্রদের 
উদ্দেশ করে তিনি যে সারগভ কথাগুলি বলেছিলেন তা-ই এই বক্তৃতাটিকে একটি 
স্বতন্ত্র মূল্য দিয়েছে । তিনি বলেছিলেন ; “হে আমার গ্র্যাজুয়েটবুদ্দ, তোমরা কি 
সম্পূর্ণূপে এই উপাধি লাভের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছ? বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
স্বীক্কতির ছাপ ললাটে ধারণ করে অতঃপর তোমরা যখন কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, 
তখন তোমরা তোমাদের দায়িত সম্পর্কে কি সচেতন থাকবে না? মনে করো না 
এখনি কিংবা স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভের পর তোমাদের জ্ঞানানুশীলনে পূর্ণচ্ছেদ 
পড়ল । মনে রেখো, জ্ঞানের আরম্ভ আছে, শেষ নাই। এখন থেকেই তে। 
তোমাদের বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ হলো এবং অতঃপর তোমাদের নিজস্ব চেষ্টায় সেই 
শিক্ষা আয়ত্ত করতে হবে, কোনো শিক্ষক তোমাদের আর সহায়ক হবেন না। 
জীবনব্যাপী এই যে শিক্ষার সাধনা, এ যে কেবল তোমাদের নিজেদের জন্য প্রয়োজন 
তা নয়--তোমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর উন্নতিসাধনের জন্যই ইহার প্রয়োজনীয়তা | 
যদিও তোমরা আক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রস পান করেছ, তবু ভারতীয় রীতি- 
নীতির য1 কিছু শ্রেষ্ট, যা কিছু উপাদেয় কোনোমতেই তা তোমরা উপেক্ষা করবে 
না। পাশ্চাত্যের চোখ-ধাধানো আলোয় তোমাদের মহাযূল্য উত্তরাধিকার বিষর্জন 
দেবে না। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির য। কিছু সারবান তার প্রশংসা করতে গিয়ে, কোনো! 
অবস্থাতেই তোমর। বিজাতীয় ভাবাপন্ন হবে না। ( *[ব০৮০] ৫608 301081856 
3082521৮69৮, )। তোমরা যে প্রকৃত ভারতীয় ইহু। স্বীকার করতে কুদ্তিত' হবে 
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না। তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, রুচি এবং আচার-আচরণে কখনো যেন বৃথাগর্য 
গ্রকাশ না পায়। সকলের উপর, তোমরা! তোমাদের মাতৃভাষার অনুশীলন করবে, 
কারণ ফুরোপীয় শিক্ষার যে মহামূল্য সম্পদ তোমরা আহরণ করেছ, তোমাদের 
দেশবাসীর কাছে তা পৌছে দেবার ইহাই একমাত্র উপায়। ভারতের প্রতি 
ইংলগ্ডর শুভ ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব তোমরা যেমন করবে তেমনি ইংলগ্ডের উপর 
ভারতের দাবীরও প্রতিনিধিত্ব তোমরা করবে। তোমাদের কর্মজীবনের কৃতিত্বে 
উত্তরপুরুষ সত্যই যেন গর্ববোধ করতে পারে, তাহলেই যে বিশ্ববিষ্ঠালয় শিক্ষা দিয়ে 
তোমাদের লালন-পালন করেছে, তার গৌরব ও শ্থনাম বৃদ্ধি পাবে 1” 

সেদিনও যেমন, আজে। তেমনি আশুতোষের এই কথাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বর্তমান ছাক্রগোষ্ঠীকে উদ্দেশ করে বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষের কোনো 
বিশ্ববিচ্তালয়ের কোনে। উপাচার্ংই আজ পর্যন্ত ছাজদের সম্পর্কে এমন স্চিস্তিত কথা 
বলতে পারেনমি। এ বিষয়ে আশ্ততোষের মতো বুঝবার ও অন্যকে তা বুঝাবার 
শক্তি অন্যত্র বিরল। 


১৯০৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো । এই বছর ্থবর্ণ- 
জযস্তী উৎলব আর কনভোকেশনের অনুষ্ঠান একই সঙ্গে উদ্যাপিত হয়। তার 
এই বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পঞ্চাশ বছরের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
তিনি তুলে ধরবেন, আশুতোষের এই রকম একটি ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যেহেতু 
স্থবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পক্ষ থেকে একটি শ্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করবার 
আয়োজন হয়, সেজন্য তিনি তার ভাষণে বর্তমান প্রলঙ্গ নিয়েই আলোচনা 
করে ক্ষান্ত হন। তার প্রত্যেকটি কনভোৌফেশন বক্তৃতার প্রারন্ভে একটি বিষয়ের 
উল্লেখ থাকতো | অর্থ, শ্রম বা প্রতিভা, এর যে কোনো একটি দ্বারা যে কেউ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করেছেন, তাদের মৃত্যুতে বা অবসর গ্রহণে আশুতোষ যে 
ভাষায় 'ও ভঙ্গিতে তার স্থতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন, তা অতুলনীয় । 
এই কর্তন্পালনে উপাচার্য আশুতোষের মধ্যে সংবেদনশীল যে মানুষটির পরিচয় 
পাই, তার প্ররুত্তি গঠিত হয়েছিল উনিশ শতকীয় বাংলার মানবিকতা-খদ্ধ 
চিক্কাধারায় । ৃ | 

১৯১৮ সালের বক্তৃতায় মহারাজা যতীন্দরমোহন ঠাকুর, বাবু শ্রীনাথ দাস, বাবু 
উমেশচজ্ দন্ত এবং ডক্টর ময়রের মৃত্যুতে তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন আর মিস্টার 
ক্াটরলিফ, ভক্টর উইলিয়াম বুথের অবসর গ্রহণে তাঁদের উদ্দেশে প্রশস্তি রটন1 করেন 1 


শিক্ষাগত আশুতোষ ৬ 
গণিতাচার্ধ বুথ সাহেব তার শিক্ষক ছিলেন । এদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে মহারাজা 
যতীন্রমোহনের প্রয়াস এবং দানের কথা ম্মরণ করে আশুতোষ বলেছিলেন : গুন 
আ৪9 ৪, 62060712190. 0 2৫0020101) 2190 ৪. 9130916 0:01070651 02 
15920108.”  বস্ততঃ বিশ্ববিদ্ঠালয় স্থাপিত হবার পর এর উন্নতি ও বিকাশসাধনে 
যেসব বাঙালী সস্তান প্রথম যুগে মুক্তহস্তে অর্থ দান করেছিলেন, সেই ইতিহাস আজ 
বিস্বৃতির অন্তরালে বললেই হয়। এদেশে শিক্ষা বিস্তারে সরকারী অর্থসাহায্যের 
পাশাপাশি দেশীয় লোকের অর্থসাহায্য বড়ো কম ছিল না। বরং অনেকক্ষেত্রেই 
বিস্বয়জনক ভাবে তা ছিল ্থপ্রচুর। এক তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী 
ঘোষের দানের কথা ম্মরণ করলেই শ্রদ্ধায় আমাদের মাথ। নত হয়ে আসে। 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জীবনে এইসময়ে ছুইটি ঘটন]1 উল্লেখ্য । এইসময়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে যথাক্রমে ছ্বারভাঙ্গার মহারাজা ও রাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ 
আড়াই লক্ষ টাঁকা করে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন । চল্লিশ বছর আগে বোশ্বাইয়ের 
ধনকুবের প্রেম্াদ-রাঁশর্টাদ ছুই লক্ষ টাকা এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর তিন লক্ষ টাকা দান 
করেছিলেন । দ্বারভাঙ্কা মহারাজার টাকায বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভবনটি নিশ্রিত হয় 
আর গুরুপ্রস্ন ঘোষের টাকায় তার নামে একটি স্কলারশিপ বা বৃত্তি স্থাপিত হয়। 
এই বৃত্তির সাহায্যেই বিশ্ববিষ্ঠালগ়্ের বহু ছাত্র পরবর্তীকালে মুরোপ, আমেরিকা ও 
জাপানে গিয়ে শিল্পবিষ্ঠায় জ্ঞানলাভ করে এসেছেন । আশুতোষের এই বক্তৃতা পাঠে 
জানতে পারা যায় যে, এইসময়ে বিশ্ববিষ্ভালয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তিনজন 
রীডার নিযুক্ত করেছিলেন যথা, ডক্টর থিবো, অধ্যাপক স্থস্টার এবং ডক্টর হল্যাণ্ড। 
থিবোর বক্তৃতার বিষয় ছিল-_গ্রহবিজ্ঞানে প্রাচীন প্রাচ্য জাতিসমূহের দান ; স্ুস্টার 
বন্তৃতা দিয়েছিলেন আধুনিক পদার্থবিষ্যা সম্পর্কে আর হল্যাঁও বক্তৃতা দিয়েছিলেন 
ভারতবর্ষের ভূ-বিছ্যা সম্পর্কে । সেদিন এইসব প্রখ্যাত অধ্যাপক-প্রদত্ত বন্তৃতামালা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের যথেষ্ট গৌরব বর্ধন করেছিল । আশুতোষ কেবল বিদেশ থেকেই অধ্যাপক 
আমন্ত্রণ করেননি, আ্াতকোত্তর ছাত্রদের জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধানের জন্য তিনি দেশীয় 
অধ্যাপক দ্বারাও বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন | পালি ভাষা ও সাহিত্য 
সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন বিখ্যাত মারাঠী পণ্ডিত কোশাম্বী; বেদপারঙ্গম আচার্য 
সত্যব্রত সামশ্রমী বক্তৃতা দিলেন বেদের উপদেশ সম্পর্কে । এই সময়ে দেখ! খায় 
যে আন্ততোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তদর্শন সম্পর্কে নিয়মিত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা 
করেছেন এবং এজন্ত তিনি বাবু শ্রীগোপাল বস্থ মন্িকের অর্থানকৃল্যে খ্যাতনাম। 
পতিত রামাবতার শর্মাকে বক্তৃতা দেবার জন্য নিষুক্ত করেছিলেন । 
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দু'বছরের মধ্যেই আত্ততোষ যেন বিশ্বাবিষ্ঠালয়ে এক অভূতপূর্ব কর্মপ্রবাহের স্থষ্টি 
করলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে যথার্থ একটি বিষ্ামন্দিরের মর্যাদা দেবার জন্ত 
কৃতসংকল্প হলেন। পঞ্চাশ বছর কাল যাবৎ যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল নিছক একটি 
পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্রমাত্র, আজ তা-ই যেন নবকলেবর ধারণ করতে চলেছে 
আশুতোষের নেতৃত্বের সোনার কাঠির ম্পর্শে। তাইতো দেখতে পাই যে, তাঁর দ্বিতীয় 
কনভোকেশন বন্তৃতায বিশ্ববিষ্ভালয়ের আদর্শের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আশ্ততোষ 
বললেন 2 4006 0155200 500020906101) 01 006 101706100, 01 005 
001৬6516515 0096 1005 21) 10500500100: 056 ৪০011151007), ০0089] 
$201012, 150156106206 800 01500198000 0£ 1000 19156., বিশ্ববিচ্ভালয়ের 
পুনবিস্তাসে তিনি এই আদর্শকেই বাস্তবে বূপাধিত করবার জন্য তার সমস্ত প্রতিভ। 
ও পরিশ্রম নিয়োগ করেছিলেন এবং তিনি কি পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন 
ত। আমরা! ক্রমে ক্রমে দেখতে পাব। 

আশ্ততোষের শিক্ষাচিন্তরর ধারা অনুসরণ করবার পক্ষে তার প্রথম আট 
বছরের কনভোকেশন বন্তৃতাগুলি যত্বের সঙ্গে পাঠ করতে হয়। এই জ্ঞানতাপস 
বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষাকে গৌণ করে পরীক্ষ। গ্রহণ ও 
উপাধি বিতরণের কাজটাকে মুখা করে তোলার ফল আদে কল্যাণপ্রস্থ হয়নি । 
তার দ্বিতীয় কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনি এই বিষয়টির বিশদ আলোচন। করেছেন 
দেখা যায়। তার পুরে 49568:০) বা গবেষণা সম্পর্কে বিশ্ববি্ালয়ে কোনে! 
ব্যবস্থা তো ছিলই না বরং এই কথা বলা যেতে পারে যে, সিনেট তখনো পর্বস্ত 
এই বিষষে যথাযথ চিন্তা পর্যস্ত করেননি । উচ্চশিক্ষা গবেষণা ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না, 
এই অভিমত প্রকাশ করে দেদিন আতশ্ততোষ বলেছিলেন £ “বিংশ শতাবীর 
এই জান-বিজ্ঞানের প্রপারের যুগে শিক্ষার একটি অপরিহার্ধ অঙ্গস্ব্ূপ গবেষণার 
গুরুত্ব লম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা অথবা বিতর্ক উত্থাপন করা আমাদের পক্ষে 
সমীচীন হবে না, ছাত্রদের মধ্যে গবেষণ! প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোল! এবং এই 
বিষষে তাদের আনুকূল্য করার মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সার্থকতা । আমাদের 
এই বিষ্যাপীঠ সকলরকম গবেষণার পথ প্রশস্ত করে দেবে--ইহাই আমার, 
অভিপ্রায় ।” 

মুরোপের জান-বিজ্ঞানের পরিচয় যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই হওয়া প্রয়োজন, 
এই বিষষটির আলোচনা প্রসঙ্গে আশুতোষ তার এই বন্তৃতার উপসংহারে সেই 
বিখ্যাত্ত উক্তিটি করেছিলেন ₹ “16585: 10806 55001516801) 9৪ 00:06, 
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ড/98660 82065 250. 1506 001:0021 19006 আ02:09 10) 00০ 79865 21 
10015, সেদিন এই বিষয়টি নিষে কম বিতর্ক হযনি। ১৮১৩ শ্রস্টাব্বের 
প্রথম এডুকেশান ডেসপ্যাচ থেকে শুরু করে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হবার কুডি বছর 
কাল পর্যস্ত এবং লর্ড মেকলের বিখ্যাত 71065 থেকে লর্ড উইলিযাম বেটিঙ্বের 
শিক্ষাসংত্রাত্ত সেই বিখ্যাত প্রস্তাব পর্বস্ত অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত 
কোম্পানীর আমলে এই দেশে শিক্ষা-বিস্তারেব ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা! 
করে আশুতোষ রাজ রামমোহন বাষের মতের পুনরুক্তি করেই সেদিন বলেছিলেন £ 
«“এইদেশে ধারা উচ্চতম শিক্ষালাভ করতে ব্যগ্র তাদের পক্ষে ইংরাজি ভাষা 
সম্পর্কে পুঙ্থানুপুঙ্খ জ্ঞান থাঁক। নিতান্তই বাঞ্চনীয়” 

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে সত্যের খাতিরে একটি বিষষেব উল্লেখ করব। 
এদেশে উচ্চশিক্ষ। বিস্তারের ক্ষেত্রে বাজ। রামমোহন রাষের মতের অন্কব্তী হওয। 
সত্বেও, স্যর আশুতোষের আমলে কলিকাত। বিশ্ববিদ্ালয়ে রামমোহন উপেক্ষিত 
হযেছেন , আজে! তিনি সেখানে উপেক্ষিত বললেই হ্য। চিন্তাভাবনা ও 
ধ্যান-ধারণার দিক দিষে আশুতোষ যতখানি সংরক্ষণশীল, ঠিক ততখানি 
হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন বলেই না৷ বিশ্ববিষ্ভালযকে তিনি অনেকট] এভাবেই গডে 
তুলেছিলেন । শিক্ষার ক্ষেত্রে রামমোহন ও পরবঙকালে ব্রাক্ষঘমাজ যে বৈপ্লবিক 
এবং উদাব দৃষ্টিভঙ্গির পবিচষ দিষেছিলেন, রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা সত্বেও 
আশ্ততোষ সর্বত্র সেই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করেননি | তার সমযেই রামমোহনের নামে 
(00007981505 7179091985-র একটি চেযার স্থাপিত হতে পাঁবতো।, অথব। শ্মারক 
বক্তা মালার বাবস্থা হতে পাঁরতে। ৷ ছুঃখের বিষয়, তার কিছুই হ্যনি। রাজার 
দ্বিশতজন্মবাধিকী উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালযে এই প্রথম তাব নামে একটি 
স্মারকবন্তামালার ব্যবস্থা হযেছে__এটি শুভ সংবাদ, সন্দেহ নেই। 

১৯০৮ সালের কনভোঁকেশন বক্তৃতাব উপসংহারে আশ্ততোষ ত্বাতকদের লক্ষ্য 
করে বাংলার ছাজ সমাজের উদ্দেশে একটি প্রযোজনীঘ কথা বলেছিলেন । যে 
সময়ে তিনি উপাচার্য নিযুক্ত হযেছিলেন, বাংলার ইতিহাসে সেই সমযট1 ছিল 
স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। এই কালের শিনি অবিসম্বা্দী নেতা ছিলেন সেই 
রাষ্্রগুরু সথরেন্দ্রনাথ যখন প্রকাশ্টে ঘোষণা করেন, প্ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি 
বঙ্জনীয নয, আচরণীধ”, তখন দেশের ছাত্রসমাজে এর তুমুল প্রতিক্রিষার হাটি 
হয়।* সেদিন এটি একটি তুমুল বিতর্কের বিষয্‌ হয়ে উঠেছিল এবং যখন দেখা 

« লেখকের 'রাইইগুর নূরেজ্জনাথ' জরষ্টব্য। 

ঞ 
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গেল যে, স্বদেশী আন্দোলনের ঘূর্ণযাবর্তে কোমলমতি অনেক ছাত্র অগ্র-পশ্চাৎ 
বিবেচনা না করে রাজনীতির চর্চ। শুরু করেছে, তখনই আশুতোষ সমগ্র সম্যাঁটি 
অনুধাবন করেন এবং তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন £ 
430906765 ০06 015 01015615169, 5৪110 006 636 0015016 0£ 5০001 
৪৮5৫168 €0 72 41501560 ৮5 0. 2,০2.001010 61600010095, 01826 170 
5 63617017791 510 0? 076 5090606 50 10135 89 1) 15 & 5000613, 
15 000 00 00255 700110159, 1501 00 02. ০0350100005 1 00110081116.) 
বলেছিলেন, “তোমরা পলিটিক্যাল ইকনমি পড়, পলিটিক্যাল ফিলজফি পড়, 
ুরিসপ্রজেন্স এবং কনস্টটিউপনাল ল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন কর-__ইতিহাসের 
সবমহান পাঠগুলি আয়ত্ত কর, কিন্তু যৌবনোচিত উৎসাহের প্রাবল্যে ভেসে গিয়ে 
অপরিণত চিন্তা ও বুদ্ধি নিয়ে রাজনীতির অনুশীলনে কখনো প্রমত্ত হবে নাঁ।” 
আরো! বলেছিলেন £হ “02৬০6 50817521569, 06151016, 60 07০ 00166 200 
96৪05 ৪০০81516101) 0£ 00551081, 10061195059] 200 00021 17201062150 
21: 60 50811768165 66 1009600 : 1561652161009, 3215-0000 1208৩, 
৪21-00101001১--05650 0166 21076 1690 1166 00 5০0৬০16181) 901 

সেদিনও যেমন, আজো তেমনি মনে হয় ছাত্রদের সম্পর্কে আশুতোষের এই 
সাবধান-বাণী অক্ষরে অক্ষরে সতা । এত বড়ো ছাত্রন্হৃদ শিক্ষাবিদ বাঙালী বহুদিন 
দেখেনি | ছাত্রদের রাজনীতির বাইরে রাখবার চেষ্টা করে তিনি ভালো করেছিলেন 
কি মন্দ করেছিলেন, এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা শুধু এই কথা বলব যে 
আত্ম-শ্রদ্বা, আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করে জীবন ও চরিত্র গঠন 
করবার জন্য আশুতোষ ছাত্রদের যেপব উপদেশ দিয়ে গেছেন, আমাদের জাতীয় 
জীবনের উন্নতিসাধনের পক্ষে এর চেয়ে ভালে! উপদেশ আর কেউ দিতে পারেননি । 
এইখানেই শিক্ষাবিদ আশুতোষের শেষ্টত্ব। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনবিষ্যাসসাধনে আশ্ততোষের একাগ্র প্রয়াসকে তার এক 
জীবনীকার বিজ ০:6৪ 0179? বা নবস্যি বলে অভিহিত করেছেন । সাহিত্য, 
বিজ্ঞান ও আইন শাস্তের পঠন-পাঠন--এই অিধারায় অভিব্যক্ত হয়েছিল এই স্্টি। 
কিন্তু কেবল মাজ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন বা এর জন্য নতুন নতুন ইমারত নির্মাণের 
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ব্যবস্থা করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না-_যে উৎসমূল থেকে এর উন্নতিবিধানের 
উপকরণ ও উপাদান সংগ্রহ ভিন্ন এই উন্নতি স্থাী হতে পারে না, তিনি সর্বাগ্রে 
সেইদিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং সেখানে তীর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করেছিলেন ৷ তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে স্থুল'কলেজগুলির উন্নতি 
ব্যতীত বিশ্ববি্ভালয়ের উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, 
লর্ড কার্জনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তার রিপোর্ট 
যখন প্রকাশিত হয় তখন সংবাদপত্রে ও কাউন্সিল গৃহে এই নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড় 
উঠেছিল। এ রিপোর্টে দ্কুল-কলেজগুলির উপর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানের জন্য বিশ্ব- 
বিগ্যালয়কে যে ক্ষমত! দেবার প্রস্তাব করা হয়, সেটা অনেকেরই পছন্দ হয়নি । 
তারপর নতুন আইন প্রবর্তিত হবার পর আশুতোষ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপাচার্য নিষুক্ত 
হলেন এবং তিনি প্রথমেই এই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন । এই কাজট] ইংরাজীতে 
যাঁকে বলে “11580151653 1০৮+-_অনেকট] তাই ছিল। সেই নীরস এবং ঘোরতর 
প্রতিকূল সমালোচনার দ্বারা কণ্টকিত কর্তব্য সম্পাদনে আশুতোষ যে বিচক্ষণতা ও 
দূরপৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তার সম্যক মূল্যায়ন বোধহয় আজে! করা হয়নি । 

তখন বাঁংল! বিহার উড়িস্তা ও আসাম আর তার সঙ্গে ব্ঙ্ষদেশ-_এই ছিল 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা । এই বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে সাতশত স্কুল 
এখানে-ওখানে ছড়ানো ছিল আর বিশ্ববিগ্ভালয়ের অন্তভুক্ত কলেজগ্ুলির সংখা! 
ছিল ষাট । কলেজগুলিও এখানে-ওখানে ছড়ানো ছিল । অধিকাংশ বিদ্ালয়গ্রলির 
অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। তখনকার স্বুল-কলেজগ্ুলি সম্পর্কে সেই 
সময়ে আশুতোষ এই মন্তব্যটি করেছিলেন £ «শুখ১০১ ৪16. আ16006 8০600108 
31706100916, 0৫ 110180155 200 1290012601155, 01032162165 01015 6 
10101) ০50 3961569,06010115 ৪02,000 006 ৪০1005 01 000956 15250081016 
9৪0৮ তাই সর্বাগ্রে তিনি স্কুণ-কলেজগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পরিচালন 
ব্যবস্থা সম্পর্কে রীতিমত তদন্তের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এর আগে নিয়মিত 
পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল নান_আস্ততোষই এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেন । তিনি বলতেন, মৃত্তিকার তলদেশ থেকে প্রাণরস আহরণ 
ভিন্ন যেমন গাছের জীবনীশক্তি বুদ্ধি পায় না, গাছ সতেজ হয় না, ফল দেয় ন', 
তেমনি স্বুল-কলেজগুলি যদি স্থগঠিত ও স্ুপরিচালিত না হগ্র, যদি পেখানকার 
শিক্ষা-ব্যবস্থা ক্রটাহীন ভাবে না গড়ে ওঠে এবং ছাত্রদের যানসিক ও শারীরিক 
উৎকর্ষ বিধানে গোঁড়ী। থেকে মনোযোগ ন। দেওয়! হয়, তাহলে বিশ্ববিষ্ঠালয় তার 


৬৮ শিক্ষাপ্তক্ক আশুতোষ 


গ্রাপরস আহরণ করবে কোথা থেকে? তাঁর এই প্রয়াসের স্থফল শীত্রই দেখা গেল 
এবং বাংলার স্কুল-কলেজগুলি অনতিবিলম্বে এক নতুন প্রাণ-প্রবাহে যেন সপ্ধীবিত 
হয়ে উঠলো, উদ্‌বৃদ্ধ হলে নতুন আদর্শে । দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার চেহারাটাই 
ধেন রাতারাতি পরিবন্তিত হয়ে গেল কোন্‌ এক যাছুকরের এন্দ্রজালিক স্পর্শে । 
শিক্ষাক্ষেত্রে সেদিন এইটাই ছিল বিপ্লব । 


এ পর্যন্ত বিশ্ববিষ্ালয়ে আইনের পঠন-পাঠনের কোনো! ব্যবস্থা ছিল না। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সংশ্লিষ্ট কোনো কলেজই এতদিন গড়ে ওঠেনি । এই ক্ষেত্রে 
আশুতোষের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ইউনিভাসিটি ল-কলেজ । ১৯০৮ সাঁলেই সিনেট 
সর্ববাদিসম্মতিক্রমে একটি ল-কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৮৫৪ 
সালে একটি ডেসপ্যাচে* বল। হয়েছিল যে, ৭ 11] 09 ৪051516 60 680812118] 
12 60121360001) 101) 00০ 00101৮61510163, 7510155507517179 11) ৮৪11009 
0181019650৫ 1627071076 2190. 0) 10050 10000168106 06 00096 1:81001565 
£৪ 12%্ম.” তারপর অর্শশতাবীরও অধিক কাল গত হয়েছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে আইনের পঠন-পাঠনের জন্য একটি কলেজ স্থাপন করার স্বপ্ন স্বপ্রই থেকে 
গিয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্ঠালয়্ের পিনেট-সিশ্ডিকেটের কোনে) 
সদস্য কিংবা আশ্ততোষের পূর্ববর্তী কোনে। উপাঁচার্ধই এই বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা 
করেননি । ১৯০৮ সালে,.তিনি এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য সিণ্ডিকেটে উপস্থাপিত 
করেন; এই সম্পর্কে তার রচিত একটি মিনিট থেকে আমরা কয়েকটি ছত্র এখানে 
উদ্ধৃত করে দিলাম । আশুতোষ বলেছিলেন ₹ ”য006 01570৮0৫001 20008.6107 
8580920 12101) 59100811006 0620 01 0065 10056 01561) 2100 
19018] 12610010015 0090 00150217050 আ101) 65201511601 12 06 ০081 
৫2566 25:2101759 00125 [6 159 0006৬010005 1806 61290 6 188৮65 006 
80৫ ৪. 511616 0011986 06৮০০০21011] 0 0106 50005 ০01 [৪7 29 ভা০ 
108০ 1 0108 08565 04720101756 8110. [07817165117)6. এই মিনিটের মধ্যে 
বিশ্ববিষ্তালয়ের ল কলেজ স্থাপনের ইতিহাস স্ুন্দররূপে বিবৃত হয়েছে । 

অনেকেরই হয়তে। জানা নেই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার 
বাইশ বছর আগে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 


* দু০০৪৪ 888৩960%045040%, 2854 


শিক্ষা্ডরু আশ্ততোষ ৬৪ 


এক বছর আগে । ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন প্রেসিডেন্সি 
কলেজেই আইনের ক্লাস বসতো।। সাত বছর পরে হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, 
বহরমপুর ও পাটনা--এই পাচ জায়গায় সরকারী কলেজে আইন পড়াবার 
ব্যবস্থা হয়। ১৮৬৯ সালে কটক ও চট্টগ্রাম কলেজে এই: ব্যবস্থা গ্রসায়িত 
হয়। কিন্তু ১৮৮০-তে এই ব্যবস্থা রাজসাহী কলেজে প্রবর্তিত হয়। এতগুলি 
ল ক্লাসের নিজন্ব কোনে! সত্তা ছিল না-_এগুলি সরকারী আস কলেজগুলির 
অন্তভুক্ত ছিল। বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে ১৮৮২ সালে মেট্রোপলিটান 
এবং তার পরের বছর সিটি কলেজে আইন পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়। ১৮৮৫ সালে 
তৎকালীন রিপন কলেজ বিশ্ববিদ্ভালয়ের কাছ থেকে ল ক্লাস খুলবার অনুমোদন 
লাভ করে। বঙ্গবাপী কলেজও এই বিষয়ে রিপন কলেজের দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করে। 
পরবর্তী এগার বছর কালের মধ্যে কলিকাতার বাইরে কুচবিহার, ভাগলপুর, 
মেদিনীপুর, বাঁকীপুর, বরিশাল ও রেঙ্গুন এই ছয়টি কলেজে আইনের পঠন-পাঠন 
আরম্ভ হয়। এই ভাবে দেখা গেল যে, ১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত 
মোট আঠারটি কলেজে এই ব্যবস্থা ছিল। কোনে কলেজেই আইন সংক্রান্ত 
পুস্তকের একটিও উপযুক্ত গ্রন্থাগার ছিল না। অধিকাংশ কলেজেই আইনের 
অধ্যাপকগণ কৃতবিষ্ ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু যেসব ছাত্র আইন অধ্যয়ন করতো তারা 
এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল বললেই হয়। ১৯০৮ সালে 
দেখা গেল যে, কলিকাতার বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে একমাত্র রিপন কলেজ 
ব্যতীত আর সব কলেজেই আইনের পঠন-পাঠন কম হয়ে যায়। মফস্বলের 
সমস্ত কলেজেই ল ক্লাস উঠে গেল। ঠিক এই সময়েই (১৯০৮) এলাহাবাদ, 
বোশ্বাই ও মাত্রাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
সংশ্লিষ্ট একটি স্বতন্ত্রল কলেজ স্থাপনের কথ] বিশেষভাবে চিস্তা করেন । তার এই 
চিন্তারই পরিণতি ইউনিভার্সিটি ল কলেজ । আইন শিক্ষার একটি যথার্থ কেন্দ্ৰীয় 
বি্ালয় হিসাবেই তিনি এই ল কলেজ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন । 

৪ঠ1 জুলাই, ১৯০৮। ইউনিভাপিটি ল কলেজ সংক্রান্ত আশুতোষের “মিনিট: 
সম্পর্কে সিশ্ডিকেট যথাযথ আলোচনা করলেন এবং সিশ্তিকেটের এ সভাতেই একটি 
ইউনিভার্সিটি ল কলেজ স্থাপন বিষয়ে প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ১৪ই 
জুলাই বিশ্ববিষ্ভালয়ের ফ্যাকালটি অব ল উক্ত মিনিট সম্পর্কে বিবেচনা করে 
সিতিকেটের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন | ২১শে জুলাই পিনেটের এক সভায় 
উপাচার্ধকপে আশুতোষ এই ছুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন । ন্ুরেন্রনাথ 


শত শিক্ষার আশুতোষ 


বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেক্টর 
স্তর এগ, ফ্রেজার সভাপতিত্ব করেন । এই সভাতেই আশুতোষ দেই বিখ্যাত 
উক্তিটি করেছিলেন £ "শু গস 15061650618 0506 1000 ও. 9016207 10821215 
9596৪ 115106 5০12006 13 006 0100661: 521055 06 016 01৫.” যুক্তরাষ্ট্রের 
গভর্নমেপ্ট সেই সময়ে পৃথিবীর বিশিষ্ট বিশ্ববিষ্ভালয়গুলিতে প্রচলিত আইন শিক্ষার 
ধার। সম্পর্কে যে তদস্ত করেছিলেন, তার মধ্যে ভারতবর্ষের উল্লেখ ছিল না, এই 
বিষয়টা সভায় উল্লেখ করে সেদিন তিনি বলেছিলেন, “আমাদের সৌভাগ্যক্রমে 
কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের আইন শিক্ষার বিষয়টি এই তদস্তের অন্তর্গত হয় নি-__যদি 
হতো! ত। হলে আমাদের মুখ রক্ষা হতো কিনা সন্দেহ ৮ 

১৯৯৯, জুলাই মাস। 

বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষের জীবনে একটি ম্মরণীয় তারিখ । 

ইউনিভার্সিটি ল কলেজ এই সময় থেকে আরম্ত হয়। প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হন এস. সি. বাগচি। এ'র সম্পর্কে স্মারক গ্রন্থে বল। হয়েছে: পুনুত ঘ৪৪ & 
8615০018101 20317)21706 2150 10001156০01 160908%08. অধ্যাপকদের মধ্যে 
ছিলেন গোপালচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, হারাধন নাগ, হরেন্দ্রনাথ সেন আর সহকারী 
অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সববোধচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র সেন, 
আব্,জ্লা মামুন স্থরাব্দী, জ্যোতিপ্রসাদ সর্বাধিকারী, হরগ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এন. 
এন, গুপ্ত ও বিরাজমোহন যজ্মদ্দার । ১৯১২ সালে বিরাজমোহুন সহ্‌-অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হন। ল কলেজ পরিচালনার জন্য ষোলজন সদশ্যকে নিয়ে একটি গভন্লিং 
বি গঠিত হয়; তার পদাধিকারের বলে উপাচার্য ছিলেন এর সভাপতি । নবনিরস্িত 
দ্বারভাঙ্গা লাইব্রেরী ভবনের সংলগ্ন টালির ছাদের একটি ঘরে তখন ল কলেজ 
বসত; ছাজদ্ের বেতন ব্যতীত কলেজের অন্ত কোনে৷ আধিক সংস্থান ছিল না। 
১৯৯৯ সালে ইউনিভা্সিটি ল কলেজের ছাব্রসংখ্যা ছিল ৫২০; পরে এই সংখ্যা 
আরে বৃদ্ধি পায়। বাংল! সরকার পাচ বছরের জন্য বাক সাড়ে তিন হাঁজার 
টাকা অর্থপাহায্য মঞ্জুর করেন আর ভারত সরকার প্রথমে বিশ হাজার, পরে 
জিশ হাজার টাকা করে বছরে দান করতে থাকেন। ল কলেজের উন্নতিবিধানে 
ব্যক্তিগত দানের মধ্যে প্রথমেই কাশিমবাজায়ের মহারাজ! মণীন্রচন্্র নন্দীর কথ! 
উল্লেখ করতে হয়। তিনি শুধু কুষ্ণনাথ কলেজের ল ক্লাসটা বন্ধ করে দেননি, 

-শক্াশ, হাজার টাক! দিয়েছিলেন $ এ টাকাক্স কয়েকটি বৃত্তি স্থাপিত হয়। 

, মধূলজের নিজ্ন্ব একটি গ্রন্থাগারের জন্য মহারাজা প্রস্তোৎকুমার ঠাকুর প্রদান 


শিক্ষাগ্ুক্ক আশুতোষ ৭১ 


করেন দশহাজার টাকা; এই গ্রন্থাগারটি 'যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গ্রস্থাগার' নামে 
পরিচিত ; যতীন্দ্রমোহন প্রচ্তোৎকুমারের পিতা ছিলেন। এই যতীন্দ্রমোহন 
১৮৮১ সালে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ফ্যাকালটি অব আর্টস-এর সভাপতি ছিলেন। 
প্রশ্ঠোৎকুমারের পিতামহ প্রপন্নকুমার ঠাকুরের আইন সম্পকিত একটি মুল্যবান 
সংগ্রহ ছিল; সেটিও তিনি ল কলেজকে দান করেন । ১৯১২ সালে দবারভাঙ্গা 
লাইব্রেরী ভবনের দক্ষিণে দেড়লক্ষ টাকা দিয়ে একটি জমি কেন] হয়, এ জমির উপর 
চার লক্ষ টাঁকা ব্যয়ে ল কলেজ এবং হোস্টেল নিম্মিত হয়। এর মধ্যে তিন লক্ষ 
টাক ভারত সরকার থেকে পাওয়া যায় । 

ভারতবর্ষের নবজাগরণে (এখানে আমরা বিশ শতকের কথাই বলছি) 
ইউনিভার্সিটি ল কলেজের দান অনেক । স্মারক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে যথার্থ ই বলা 
হয়েছে: ৮02 0015515156৬ 00112851785 10621, 01178 006 
০00152 0 86 230150606 001: 06811513816 ৪. ০৪000, 0136 17001561050 
19৪৭613 01 010০ 7081: 810 006 10010121501 00256 010511095 1001901074 
০ 77160 009808.৮ স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই 
ল কলেজের ছাত্র এবং পরে কিছুকালের জন্য তিনি এখানে অধ্যাপনাও করেছিলেন । 
স্থগ্রীম কোর্টের দুইজন প্রধান বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ও স্ধীরঞ্জন 
দাস এই কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং এ'রাও দুজনে এখানে কিছুকালের জনন 
অধ্যাপনা করেছিলেন । আধুনিক বাংল৷ সাহিত্যের অন্যতম নায়ক প্রমথ চৌধুরী 
এবং বিখ্যাত ছোটে। গল্প লেখক ও ওপন্তাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও 
এখানকার শিক্ষক গোষ্ঠীর অন্তভূক্তি ছিলেন। আরো একজনের নাম উল্লেখ্য । 
তিনি ম্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্তের কৃতবিদ্য পুত্র ব্যারিষ্টার অজয় দত্ত। ল কলেজের 
জন্ আশ্ততোষ সব সময়েই বেছে বেছে ভালে অধ্যাপক নিযুক্ত করতেন । এই 
প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলার আছে। ইউনিভাঙ্গিটির পক্ষে এই ল কলেজ 
আশীর্বাদত্ব্প হয়েছিল। ১৯০৯ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৬ সাল পর্বস্ত 
একমাত্র এই ল কলেজ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ তহবিলে প্রায় সাঁড়ে ছয় লক্ষ 
টাকা এসেছে । 


আমরা দেখেছি, তরুণ বয়স থেকেই বিশ্ববিষ্ভালয়ের কাজে আশুতোষের কী 
অপরিসীম অচ্গরাগ ছিল । বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তার আগে এবং 
পরে ধারা এসেছেন তাদের মধ্যে আশুতোঘের মতো জ্ুম্রাগ বোধ করি আর কেউ 


ণ্‌ই' শিক্ষাপ্তর আশুতোধ 


দেখাতে পারেননি । এই অন্ুরাগই তাঁকে নতুন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রেরণ! 
দিত। বলেছি, উপাচার্ধ হিসাবে তার স্থমহতী কীত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাতকোত্তর 
বিভাগ | তাঁর যা কিছু প্রতিভা ও পরিশ্রম তা অভিব্যক্ত হয়েছে দেশে উচ্চ শিক্ষার 
জন্য এই সর্বাগকুন্দর ব্যবস্থার পরিকল্পনায় । বিরাট কল্পনা আর সেই কল্পনাকে 
রূপ দেবার উপযোগী কর্মপ্রতিভা একমাত্র তারই ছিল। সে প্রতিভাও যেমন তেমন 
নয়, যাকে বলে অপ্রতিহত কর্ধঠতা, আশুতোষের ছিল তাই। শ্ররই সাহায্যে 
তিনি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেদিন যে যুগাস্তর এনেছিলেন তাঁর সম্যক ধারণ ব্যতীত 
আশ্ততোষের জীবনান্ুশীলন বৃথা । বাঙালী জীবনের আধুনিক মহাচিত্রশালায় 
কর্মঠতার এমন ছবি দ্বিতীয়টি আর দেখতে পাইনি । 

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন “যেদিন কলিকাতায় কলেজগুলির এম. এ, র্লাস ভাঙিয়! 
দিবার প্রস্তাব লইয়া আশুতোষ ফ্যাকালটির সভায় দাড়াইলেন, সেদিন তাহাকে 
সম্মিলিত ' কলেজসমূহের দৃঢ-সংকল্পিত প্রতিকূলতা সহা করিতে হইয়াছিল । 
কলেজের অধ্যক্ষেরা বলিলেন--কেহ যদি সাথার মুকুট কাডিয়া লয়, তবে যে দশা 
হত, আজ এম. এ. ক্লাস-বজিত কলেজগুলি সেইরূপ সন্কটের অবস্থায় দাড়াইবে। 
ন্থদীর্ঘকাল যে উচ্চগ্থান ও মর্ধাদা কলেজগুলি ভোগ করিয়া আসিতেছে, আজ তাহ! 
হইতে তাহারা কেন বঞ্চিত হইবে? উত্তরে আশুতোষের প্রধান যুক্তি এই ছিল 
খে, এখন কলিকাতার কৃতী অধ্যাপকের নান! কলেজে কিক্ষিপ্তভাবে কাজ 
করিতেছেন । মনীষী অধ্যাপকগণ ঘাটেপথে পড়িয়া নাই। হয়তো কোনে? 
বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের একজন আছেন প্রেসিডেন্দী কলেজে, একজন 
আছেন স্কটিশ চার্চ বা অপর কোনে কলেজে | সমস্ত ছাত্রমগ্ুলী ধাহাদের অধ্যাপনা- 
বারা উপকৃত হইতে প্রত্যাশা করে, তাহারা কলেজ-বিশেষের একচেটিয়া হইয়া 
থাকিবেন কেন? বিশ্ববিদ্ালয়ের এম. এ. ক্লাসগুলি যদি এরপভাবে গঠিত হয় যে, 
এই দেশের ধাহার! উতকষ্ট অধ্যাপক, তাহাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধ্যাপনার্থ . 
হিশ্ববিষ্ভালয়ে নিয়োগ করা যায়, তবে সমস্ত ছাত্রই তাহাদের অধ্যাপনার ফল এবং 
উপকার পাইতে পারিবে ।* 

বল! বাহুল্য, সার্ধজনীন জাতীয় উচ্চ শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখেই আশুতোষ এই 
কথাগুলি বলেছিলেন । কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষগণ সহজে স্বীকৃত হলেন না-- 
তারা এইসব যুক্তির সারবত্তা, নিজেদের বছদিনের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা হারাবার 
আশঙ্কায়, কিছুতেই অন্থধাবন করতে চাইলেন না| অর্দেশে সর্বকালে কায়েমী 
্বার্থের খুন্ধপ ইহাই। কিস্ত দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বৃহৎ্ণ এবং' যহৃছ, 


শিক্ষাণ্ডরু আশ্ততোষ ৭৩. 


পরিবর্তন তখন আসন্ন হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ অর্ধ শতাব্ীকাল পরে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচিত হবার দিন তখন অণিবার্ধভাবেই 
এসে গিয়েছে । আশ্ততোষের প্রতিভা তাকেই ত্বরান্বিত করে দিল। সিনেটের 
এক সভায় আশ্ততোষ এই প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন । ৷ সকলেই তাঁর অদম্য 
শক্তির পরিচর পেয়ে বিশ্মিত হলেন। এই প্রসঙ্গে দীনেশবাবু লিখেছেন ঃ 
“আতশ্ততোষের মুখে শুনিয়াছি, শ্বয়ং লাট সাহেব আতশ্ুততোষের এই আশ্র্য 
সফলতা য় বিস্ময় প্রকাশ, করিয়াছিলেন |” বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্াতকোত্তর শিক্ষাব্যবস্থার 
পুনধিন্তাসে আশুতোষ কী পরিমাণ মস্তি চালনা করেছিলেন তার পরিচয় আছে 
প্রেসিডেন্সী কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক এইচ. এম. পার্সিভালকে লেখা ১৯১২, 
১৬ই অক্টোবর তারিখের একখানি স্থ্দীর্থ পত্রে। পার্সিভাল তখন অবসর নিষ্বে 
স্বদেশে ফিরে গিয়েছেন । আশুতোষ পাপসিভালের প্রিয় ছাত্র ছিলেন ৷ এ পত্রে 
তিনি লিখেছিলেন £ 
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আশুতোষের এই চিঠি থেকে আমর জানতে পারি যে, এই সময়ে কোনো 
কোনে! বিষয়ে এম. এ. শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল? বিশুদ্ধ গণিতের ছাত্র সংখ্য। 
ছিল ৯* আর ইংরেজির ছাত্রসংখ্যা ৭০ । তখনো পর্ধস্ত ইংরেজির ভালো! অধ্যাপক 
বিশ্ববিষ্ত/লয় সংগ্রহ করতে পারেননি; হেরল্বচন্দ্র মৈত্র ও রবীন্দ্রনাথ দত্ত এই 
দু'জনই তখন এখানে ইংরাজির লেকচারার ছিলেন। এই ক্রুটি দূর করবার 
অভিপ্রায়ে আশুতোষ তার এ পত্রে পাপিভাল সাহেবকে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ে 
ইংরেজির অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য অন্থরোধ করে পাঠিয়েছিলেন । এখানে 
উল্লেখ্য যে, ১৯০৭ সালে পাপিভাল বিশ্ববিষ্ভালয়ের ইংরাজির অন্যতম লেকচারার 
নিযুক্ত হয়েছিলেন । এই সময়ে প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই 
(যথা এম. ঘোষ, এম. প্রোখেরো, জে, এন. দাশগুপ, সি. লিটল, জগদীশচন্দ্র বন্থ, 
লি. ডব্লিউ, পীক, জে.এ. কানিংহামস, স্বোধচন্দ্র মহলানবীশ ও মেজর ডি. ম্যাকে ) 
ইংরেজি, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন ও ফিজিওলজির লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
সংস্কৃতের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে যেসব অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার 
নিঘুক্ত করা হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যব্রত সামশ্রমী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
কামাখ্যানাথ .তর্কবাগীশ, প্রথনাথ তর্কভৃষণ, রাঁজেন্দ্রন্্র শাস্ত্রী প্রভৃতি স্বনামধন্য 
পঙিতগণ ৷ অর্থনীতির জন্য ন্াতকোত্বর শিক্ষার ব্যবস্থা হয় ১৯০৯ সালে। লর্ড 
মিশ্টো তখন বড়োলাট এবং কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের আচার্ধ। এই বিষয়টির 
পঠন-পাঠনের জন্য ভারত সরকার বিশেষভাবে এককালীন প্রচুর অর্থ মঞ্তুর করেন 
এবং সেই অর্থের দ্বারাই “মিণ্টে! চেয়ার'-এর সৃষ্টি হয়। তৎকালীন স্থবিখ্যাত 
পত্ডিত ও. অর্থনীতিবিদ্‌ অধ্যাপক. মনোহর লাল প্রথম" “মিপ্টো' অধ্যাপক নিযুক্ত 
হবার গৌরব লাভ করেন। ভারতীয় বিশ্ববিভ্ভালয়ে অর্থনীতির পঠন-পাঠন সেই 
প্রথম। এদেশে অর্থনৈতিক চিন্তার পধিরুৎ রমেশচন্দ্র দত্তের ম্বপ্প এতদিনে সার্থক 
হয়। তার ব্হ দিনকার ইচ্ছ। ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির পঠন-পাঠন 
হয়।. কথিত আছে, আশুতোষের বড়ে। ইচ্ছা! ছিল, রমেশচন্্র দত্তকে তিথি 
অর্থনীতির অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করবেন কিন্তু ১৯৯ সালের নভেম্বর মাসে তার 
আকন্মিক ম্বত্যুত্ধে আশুতোষের এই ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।. বহুভাষারিছূ, 


শিক্ষাপ্তর আশ্খতোষ ৭৫ 


হরিনাথ দে এবং সক্রেটিসতুল্য জ্ঞানী ব্রজে্রনাথ শীল--ইহার। উভয়ে এইসময়ে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের লেকচারার নিযুক্ত হন। গ্রিফেন, স্টালিং, ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ প্রমুখ বন 
বিখ্যাত বিদেশী অধ্যাপকগণ এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আাতকোত্তর শিক্ষকগোঠীর 
অস্তভূক্ত-ছিলেন। এইভাবেই আশুতোষ সেদিন যে |শিক্ষাযজ্ের আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল কলিকাতাকে তিনি শুধু বিদ্যান্থশীলনের 
একটি সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করবেন ন।, একেই তিনি ভারতের পলিটিক্যাল ও 
ইনটেলেকচুয়াল রাজধানীতে পরিণত্ত করবেন । 

কিন্তু সহসা ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে 
স্থানাস্তরিত হওয়ার দরুন তাঁর এই ন্বপ্ন শৃন্যে বিলীন হয়ে যায়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ 
সেই বছর ভারতে এসেছেন । এই উপলক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দরবারে কুখ্যাত 
কার্জনী বিধাঁন-__বঙ্গভঙ্গ রদ হলে! বটে, কিন্তু বাঙালীর প্রাধান্কে খর্ব করবার 
অভিপ্রায়ে দিলীকে রাজধানী হিসাবে ঘোষণা কর! হয়। সেদিন এর বিরুদ্ধে মান্ত 
একজন বাঙালীর কে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি স্যর আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় । ১৯১২ সালের কনভোকেশন বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গে তিনি যে উক্তি 
করেছিলেন আমাদের তা একবার ম্মরণ কর] দরকার । রাজধানী স্থানাস্তরিত 
হুওয়ার বিষয়টাকে তিনি বাঙালীর জাতীয় জীবনে একটি পংকট বা! 2:15 বলেই 
উল্লেখ করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন ; “67881 1085 065. 601 10016 
0081) 2 5200015 0১০ 162.41176 01051750201 [0918 7; (0810068 1525 0661) 
105 0580169], 10 02006 100 1585 0321) 10) 1506 0: 8. 81986 2109116 
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এ কথ! আজ অনস্বীকার্য যে দিল্লীতে রাজধানী স্থানাস্তরিত হওয়াটা বাঙালীর 
পক্ষে ভালে। হয়নি । যাই হোক, ভারত সম্রাটের উপস্থিতির স্যোগ গ্রহণ করতে 
চাইলেন আশুতোষ । লর্ড ছাড়ি তখন রাজপ্রতিনিধি এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
আচার্য । তখন পর্বস্ত বড়লাটই বিশ্ববিস্তালয়ের আচার্ধ 'হতেন.। তিনি হাডিপ্ককে 
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অনরোধ করলেন সম্রাটের ভারত-পরিদর্শনের স্থৃতিকে একটি স্থাধী মূল্য দেবার 
জন্য কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালযে যেন আবো ছুটি অধ্যাপকের পদ হৃটি করার বাবস্থা 
অবলগ্ষিত হয়। আঁশুতোষের এই অন্বোধ বক্ষিত হয এবং সরকাবী অর্থাম্ছকুলো 
অতঃপর দুইটি ন তুন অধ্যাপক পদেব স্থি হয, যথা, 118 0608৩ ড 6£0153801 
০: 16201 ৪04 10:91] 3০167002 এব [81017056 01015550201 
£১05063 2180061090105, কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালষের প্রথম 08০78 ৬ 
অধ্যাপকের গৌবব লাভ বরেন ব্রজেন্ত্রনাথ শীল যিনি পরবর্তীকালে মহীশূর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ব্রজেদ্্রনাথের পব যিনি এ পদ অলংকৃত 
করেন তিনি ভারতের ভূতপূর্ব বাট্টপতি, স্বনামধন্য ডক্টর সর্বপলী রাধাকৃষ্ণণ। 
প্রথমে হাড়ি অধ্যাপক ছিলেন ইন্লগ্ডের রয্যাল সোপাইটির অন্যতম সদশ্য 
এ. আর. ফবপাইথ। প্রাচীন ভারতীয ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক হিসাবে 
জর্জ থিবোর নিযোগ এই সমষকাঁরই ঘটন] । 

এই ভাবে দেখা যায যে, প্রথম ছয বৎসর কালের মধ্যেই উপাচার্যরূপে 
আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনধিন্তাসসাধনে বিশেষ করে এব ন্নাতকোত্তর 
ধিডাগটির পরিকল্পনা এবং সংগঠনে বহুল পরিমাণে সফলকাম হযেছিলেন । 
ইংরেজি, সংস্কৃত, পালি, আরবী, পা্সিষান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি ও গণিত 
--এই সকল বিষযেই নিষমিত পঠন-পাঠন এবং অশ্গীলন ও গবেষণার ব্যবস্থা 
অবলগ্িত হয। তখন বিশ্ববিদ্যালযে এইসব শ্রেণীতে দ্নাতকোত্তর ছাত্রের সংখ্যা 
ছিল পাঁচশতেরও অধিক । কিন্তু তখনে। পর্যস্ত একটি অসম্পূর্ণ তা রযে গিষেছিল । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিত্ডিকেট তখনো পর্ধবস্ত বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণার 
কোনোরকম আযোজন করে উঠতে পারেননি । অতঃপর আশুতোষ এই বিষয়ে 
সচেষ্ট হলেন এবং তার সেই প্রযাসের ফল ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সাধান্স। 
এইবার আমরা সেই প্রসঙ্গের আলোচনাষ প্রবৃত্ত হব। 


১৯১২ সালটি কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয় তথ। আশুতোষের জীবনেতিহাসে ন্মরণীয় 
হযে থাকবে। উপাচার্ধরূপে প্রথম পাচ বছর তাকে কঠিন সংগ্রাম করতে হযেছিল 
স্লাডকোত্বর ক্লাস খুলবার জন্য । এই বছরের কনভোকেশন বক্তৃতাষ তিনি বলেন £ 
খু) [77156151018 00 58৫85৪ ০0013166 0101298 1619 €0010060 আ10 
50106 09105810211] 056 00015 10090108150 018001068 চে 006 
80860089 ৪00 ১0, 2150. 9130655 16 0:0%1455 20015 00707051010168 


শিক্ষার্ডকক আশুতোষ ণ্ণ 


601: 165882:01১,» এ পর্যস্ত কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের মাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞান 
শিক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থাই করা! হয়নি । এর প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল অর্থাভাব। 
কৃতী অধ্যাপকের অভাব হয়ত তখন ছিল না--অভাব ছিল বাড়ির, ল্যাবোরেটরির, 
মিউজিয়ামের আর সাজসরঞ্ামের । সৌভাগ্াক্রমে এই সময়ে নিতাস্ত অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের হাতে কয়েক লক্ষ টাকা এসে গেল। এই টাকা দাঁন করে- 
ছিলেন স্বনামধন্য তারকনাথ পালিত আর রাপবিহারী ঘোষ । তারকনাথ ছিলেন 
কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ধশম্বী ব্যারিস্টার আর রাসবিহারী ছিলেন প্রসিদ্ধ 
আইনজীবী । বিশ্ববিষ্ঠালয়ের তিনি ছিলেন একজন কৃতী গ্রাজুয়েট । ১৯১২ সালের 
জুন মাসে তারকনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হাতে সাত লক্ষ টাকা 
(নগদ সাড়ে চার লক্ষ আর জমি ও বাড়িতে আডাই লক্ষ) সমর্পণ করেন । এই 
দানের একটি শর্ত ছিল যে এর দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের 
জন্য ছুইজন অধ্যাপক নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা করবেন । চার মাস বাদে তিনি অপর 
একটি দানপত্র মারফত আরো! সাত লক্ষ টাকা দান করেন। আজ পর্যন্ত কোনে 
একজন ব্যক্তি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে এত অধিক অর্থ দান করতে পারেননি । 
তারকনাথের দৃষ্টান্ত-অন্ুসরণ করে এগিয়ে এলেন রাঁসবিহারী ঘোষ। তিনি 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের হাতে সমর্পণ করলেন দশ লক্ষ টাকা । তারকনাথের কাছ থেকে 
অর্থসাহায্য লাভ করে সিনেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনে 
অগ্রলর হবার গিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারত সরকারের নিকটে অর্থসাহায্যের 
জন্য আবেদন করেন । ১৯১৪ সালের ২৭শে মার্চ বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিস্থাপন 
অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় আশুতোষ বলেছিলেন £ 
4050108106151916 4159.00010)0002176 85 1 80016 601 00০ 01009501615 0£ 
156 50106102, 10106 (30% 21000021801 [18012 040 006 16310150 00 076 
15009065006 602 0101৮215165 1০1 1106151810917018] 28819081106 ০ 
8909015006100 006 8166 06910 751910905 69110 আশুতোষ স্বভাবত একটু 
নিরুৎসাঁহ বোধ করেছিলেন । কিন্তু আবার তার হাতে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে 
এসে পৌছল আর একটি দান। সিনেটের এই সিদ্ধান্তের বিষয় অবগত হয়েই 
রাপবিহারী ঘোষ আশুতোষকে ১৯১৩ সালের ৮ই আগস্ট একখানি পত্রে জানালেন 
যে, এই দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্ভালয় যে মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন 
তার আনুকূল্য বিধান করবার উদ্দেস্তে তিনি দশলক্ষ টাকা দান করতে প্রস্তত 
আছেন। রাসবিহারী ঘোষের নিকট থেকে অযাচিতভাবে এমন বিপুল অর্থ 


ণচ শিক্ষাগ্তরু আশুতোষ 


সাহায্য লা করে আশুতোষের হৃদয় তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতায় ভরে 
উঠেছিল সেদিন | তাঁরকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের এই দানের সংবাদ 
সেদিনকার ভারতবর্ষে রীতিমতো বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল । এ্াদের স্বোপাজিত 
অর্থ ছিল। প্রসন্নকূমার ঠাকুর, তারকনাথ পালিত ও রাপবিহাঁরী ঘোষ তিনজনেই 
আইনজীবী ছিলেন । সিনেটের এক বিশেষ সভায় একটি প্রস্তাবে রাসবিহারী 
ঘোনের দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর! হয। পালিত ও ঘোষের এই বিপুল 
দানের উপরেই প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত 
হয়েছিল । বাংলা তথ! ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শিক্ষা! বিস্তারের ইতিহাসে এটি 
নিঃসন্দেহে একটি অবিশ্মরণীয় ঘটন] । 

বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হলো । 

আত্ততোষের বহুদিনের একটি স্বপ্ন আজ চরিতার্থ হলো । 

এইবার অধ্যাপক নিয়োগের জন্য তিনি নিজে অগ্রসর হলেন । তারকনাথ 
'৪ রাপবিহারীর দানপত্রের শর্ত অন্থসারে তিনি ছয়জন অধ্যাপক ও তাদের কাজে 
সহায়তা করতে প্রত্যেকের জন্য ছুজন করে রিসার্চ স্টুডেন্ট নিয়োগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ 
করেন । পূর্বোক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন £ 615 ৫ 008006 107 51010616 
5908280319002 008৮ আ০ 08৮০ 06 21016 00 56০016 501901915 0:171610 
21506610285 ০00:10156 01016638013, 170608336 1 19 00100815 ০৫ 
300:6006 10900102066 0086 01 01105 9130010 06 10109060 01061 006 
£51%8006 0£1906 0061615 010০ 00096 80001001191)60 000 2150 (06 20050 
395০0৮৭9100 56 10050 00000518900 আ 01:05 2$211516.7 

ইহাই ছিল আঁশুতোষের কর্মপদ্ধতি । বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি সর্ধদাই শ্রেষ্ট 
মনীষার সদ্ধান করেছেন--খু'জে খুজে সেরা অধ্যাপক নিযুক্ত করেছেন । পাকা! 
জনুরী ছিলেন তিনি, কাজেই অধ্যাপক-গোষী নির্ধাচনে তিনি যে অনন্যন্থিলভ বিচার- 
বিবেচনার পরিচয় দিতেন তা সত্যই বিশ্ময়কর ছিল। অনেকে বলে থাকেন যে, 
বিশ্ববিষ্ঞালয়ে অধাপক নিয়োগ বা নির্ধাচনের ক্ষেত্রে আশ্ততোষ সব সময়ে 
নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি ।, আমাদের মতে এরূপ অভিযোগের 
কোনে! ভিত্তি নেই। অবশ্ত তার সময়ে অন্য অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি 
'অঙ্থুহত হয়নি । কিন্তু সে কথা যাক। 

বিজ্ঞান কলেজের রষ'য়নের প্রথম 'পাঁলিত অধ্যাপক? হবার গৌরব লাভ করেন 
প্রকৃহচজ রায় আয় পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথম 'পালিত অধ্যাপক" চন্দ্রশেখর 'ভেম্কট রমণ । 


শিক্ষাপ্তর আশুতোষ ৭৯ 


্রসুল্চন্্র স্বয়ং ছু'লক্ষ টাঁকা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশ্ববিষ্ভালয়কে দান করে একজন 
অধ্যাপক হিসাবে এইদেশে দানের ক্ষেত্রে একটি অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে 
গিয়েছেন ৷ রাপবিহারী ঘোষের দানে স্থাপিত রসায়নের প্রথম “ঘোষ অধ্যাপক' 
নিযুক্ত হন প্ররফুপ্লচন্দ্র মিত্র। পদ্দার্থ বিজ্ঞানের প্রথম “ঘোষ অধ্যাপক' ডক্টর 
দেবেন্্রমোহন বন্থ, ইনিই পরবর্তীকালে জগদীশচন্দ্র বস্থ স্থাপিত 'বস্থু বিজ্ঞান-মন্দির- 
এর ডাইরেক্টার পদে নিযুক্ত হন। জগদীশচন্দ্র এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে । ব্যবহারিক গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ডক্টর গণেশ 
প্রসাদ আর উত্ভিদবিদ্ভার (83০05 ) জন্য অধাপক নিযুক্ত হন শঙ্কর পুরুষোত্তম 
আঘরকর । 

কিন্ত ইউনিভাপিটি সায়ান্দ কলেজ প্রকৃতপক্ষে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়েছিল । অধিকাংশ অধ্যাপকই বাংলার বাইরে থেকে 
এনেছিলেন আশুতোষ । 59016106 1 103 01010266 69521)01215, 2৫1)065 0172 
০1০6 04 02 11101 30”,__-এই হুন্দর উক্তিটি আশুতোষের । 

বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রফুল্নচন্্ রায়কে লেখা আশুতোষের একটি পত্রের 
কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম । এই চিঠির তারিখ জুন ২৫, ১৯১২। 
প্রফুল্লচন্্র তখন তৃতীয়বারের জন্য বিলাত গিষেছেন। এঁ পত্রে আশুতোঘ 
লিখেছিলেন £ “আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২৪শে জানুয়ারি তারিখে 
সিনেটের সম্মুখে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদের প্রশ্ন উপস্থিত হয় তখন আপনি 
দুঃখ করিয়৷ বলিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য কোনো ব্যবস্থা কর] হয় 
নাই। তখন আমি আপনাঁকে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে, শীঘ্রই হয়তো বিজ্ঞানের 
অধ্যাপকের জন্যও ব্যবস্থা হইবে । আপনি শুনিয়া স্বখী হইবেন যে, আমার 
ভবিস্তদ্বাণী সফল হইয়াছে । আমর! একটি পদার্থ বিদ্যার ৪ আর একটি রসায়ন 
শাস্বের এই ছুইটি অধ্যাপক-পদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । আমর! অবিলঙ্ষে বিশ্ববিদ্যালয় 
সংশ্লিষ্ট একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের সংকল্প করিয়াছি । মিঃ পালিতের 
মহৎ দান এবং তাহার সঙ্গে বিশ্ববিষ্ভালয়ের রিজার্ভ ফণ্ড হইতে আরে। আড়াই লক্ষ 
টাকা দিয়া, আমরা এই সব ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি।” 

তাঁরকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের পর বিজ্ঞান কলেজে উল্লেখযোগা দান 
বার তিনি হলেন খয়ড়ার মহারাজ গুরুপ্রসন্ন সিংহ। এর দানের পরিমাণ 
পাঁচলক্ষ টাকা । বিজ্ঞান কলেজের গৃহনির্মাণ যখন সম্পূর্ণ. হয় তখন অর্থের অনটন 
দেখ! দিল। মন্ত্রপাতি কিনবার আর টাকা নেই। যেসবশ্স্ত্রণাতি ছিল তা দিয়ে 


৮০ শিক্ষাণ্ডর আশুতোষ 


রপায়ন বিভাগের কাজ কোনোমতে চলতে লাগলে! , কিন্তু ফিজিক্যাল কেমিস্রি ও 
ও পদার্থবিষ্া বিভাগে কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। তখন মুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ 
চলছে, সেখান থেকে নতুন যন্ত্রপাি আমদানী করার উপায় ছিল না। আশুতোষ 
নিরৎদাহ হলেন না। তার কাছে খবর এলো কৃষ্চনাথ কলেজে পদার্থবিদ্যা 
“অনার্স কোর্স” খুলখার জন্য মুল্যবান যন্ত্রপাতি অনেক কেনা হযেছিল, কিস্তু শেষ 
পর্যন্ত এ প্রস্তাব আর কার্ধকরী হযে ওঠেনি। যন্ত্রপাতিগুলি এমনি পড়ে আছে। 
আশুতোষ চিঠি লিখলেন মহারাজা মণীন্দ্ন্দ্র ন্দীকে | মহাবাজ। তার স্বভাবসিদ্ধ 
উদার্ধের সঙ্গে এপব যন্ত্রপাতি বিজ্ঞান কলেজেব জন্য দান করলেন । বাংলাদেশে 
শিক্ষার জন্য কাশিমবাজারের মহাবাজার মুক্তহস্তে দানেব ইতিহাসও বাঙালী 
চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে । এইভাবেই সেদিন তারক পালিত ও রাসবিহারী 
ঘোষ প্রভৃতির দান এবং আশুতোষের একাস্তিক প্রষাস ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা দ্বার 
উন্মুক্ত করে দিষে এক নৃতন ইতিহাপ রচনা কবেছিল। 

১৯১৩ সালে সিনেট তারকনাথ পালিতকে বিশ্ববিচ্ালযের “ডক্টর অব ল” এই 
সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করবার সুপারিশ করেন। এ বছরের কনভোকেশন 
বক্তৃতায় এই প্রসরঞ্চে আশুতোষ যেসব কথা বলেছিলেন তা ম্মর্তব্য। অসুস্থতার 
জন্য সশরীরে উপস্থিত হযে তারকনথ এই সম্মান গ্রহণ করতে পাবেননি। 
আশুতোষ এই মহ দাতার গুণকীর্তন করে বলেছিলেন £ “ম0 0156 0206880601 
০ 0801)06 10220 ০2 £2596610]1 200008£]9, 91: 72151008000 52116 
৪০008 08:6016 ৪ 1 ৪ 00915 0108.79,0091,--17 00০ 57150 918০, 95 ৪1১ 
০0013670 8100 16986019527, 810 10 10152 55০000 01806 23 ও 852 
06756580001 06 001 00101551510 02 2 50816 11 01)6100 00199811915 ৪ 
10859 81617 0 & 19001000 0: 09910 01915 ০৫6 1015 ০৪10)--106 1383 £:96]5 
£1592 ৪ 61১৫ 13019. বস্ততঃ সকল দাতার প্রতিই তিনি এইবূপ কৃতজ্ঞতা! 
নিবেদন করতেন । 

উচ্চশিক্ষার মহাযজ্জের যে আযোজন সেদিন আশুতোষ করেছিলেন তাতে 
অর্থের সমিধ ধার] জুগিষেছিলেন তার] সকলেই আমাদের ম্মরশীয়,। আমাদের নমস্ | 
বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চার হূচনা করে যান ম্বনামধন্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১ এ 
ক্ষেত্ে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ । “59181, 4১950০18010) 101: 00৫ 001018207 
0£ 5016308" তারই গ্রচেষ্ঠায স্থাপিত হুয় উনবিংশ শতাবীর অষ্টম দশকে । 
মর্ট্টালাল যার স্থচন1 করে গিয়েছিলেন আজ আতুতোষের প্রয়াসের সঙ্গে তারকনাঞ 


শিক্ষাপ্তর আশ্ততোষ ৮১ 


ও রালবিহারী প্রভৃতি দাতার বিপুল অর্থসাহাঁয্য মিলিত হয়ে তাকেই সম্পূর্ণতা 
দান করলো-_ভারতে বিজ্ঞানচর্চার পথ এতদিনে সুগম হলো । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয় এতদিন বাদে একটি যথার্থ 58০17808 2 5568:01) 0771%51915 
রূপে তার ইতিহাঁস-নির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করলো । শুধু বিধাতাপুরুষ হিসাবে নয়, 
স্তার আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শ্রেষ্ঠ নির্মীতা হিসাবে ইতিহাসে 
চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবেন । উচ্চশিক্ষা তথ! বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তারও 
যে ভূমিকা ছিল, সেই ভূমিকা তিনি সার্থকভাবেই পালন করে গিয়েছেন । এই 
ভূমিকা পালনের জন্য তার চেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি সেদিন আর কেউ ছিলেন ন1। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় মানেই স্তর আশুতোষ--একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 
কারণ এই বিশ্ববিদ্ভালয়ই ছিল তার সর্ধক্ষণের ধ্যান-জ্ঞান--তার অন্য কোনো ইট 
ছিল না। 


বিশ্ববিস্ঠালয়ের উচ্চশিক্ষার আর গবেষণার বিভাগ-__এইদ্িকেই আশুতোষের 
ষোল আনা দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল যে, তিনি 
উচ্চশিক্ষাকে “মাটি করিয়া গিয়াছেনঃ। তার সময়কার বিশ্ববিষ্ভালয় কেবলমাত্র 
উপাধি বিতরণের বিশ্ববিষ্ভালয় হয়ে দীড়িয়েছিল। অনেকেই বলতেন, আশ্ততোষ 
নাকি উচ্চশিক্ষার মান রক্ষা করতেন না। তখন তিনি বলতেন, “আমি যাহ] 
চাই, তাহাই করিতেছি ।” খারা তার অন্তরঙ্গ স্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন তাদের 
কাছে শুনেছি যে, আশুতোষ অত্যন্ত আবেগভরে বলতেন, “ওহে বাপু, সব বুঝি 
কিন্ত যে দেশে বর্তমান অবস্থায় সাধারণ শিক্ষা কিছুতেই সম্প্রপারিত হতে 
পারছে না, সেদেশে বিশ্ববিস্ঠালয়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষা! বিস্তারের চেষ্টা ভিন্ন গত্যস্তর 
আর কি আছে?” আমাদের মনে হয়, আশুতোষের প্রকৃত উদ্দেস্ত ছিল, এই 
উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে তিনি সেই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটাবেন। 
00507915015 59০৪0০7-এর ধুয়াটা গোখলে যখন তুলেছিলেন তখন সরকার 
সজাগ হন। আশ্ুতোষের ছিল মন্ত্রপ্প্তি--তিনি হ্বর্গের সিড়ি বাধবার কাজে 
নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সত্য, কিন্তু কার্ষে তার লক্ষ্য ছিল--যত সম্ভব 
অধিক সংখ্যক দেশবাসীর মধ্যে সাধারণ শিক্ষার স্বিস্তার সাধন । 

যে আট বছর কাল আশ্ততোষ উপাচার্য ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে কলিকাতা! 


৪ 


৮২ শিক্ষার্ডরু আশুতোষ 


বিশ্ববিস্ভালয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বার যে কত দিক দিযে উন্মুক্ত হযেছিল তার একটি সুন্দর 
চিত্র দিয়েছেন দীনেশচন্দ্র সেন তার “আশুতোষ স্বৃতিকথা? গ্রন্থে । এখানে আমরা 
তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম । তিনি লিখেছেন ই “বার জলমশ্মোতের 
মতে। অজম দান বিভিন্ন দিক হুইতে বিশ্ববিষ্ঠালযে আসিতে লাগিল। পালিত 
ও ঘোষ যাহ। দিলেন, সেনূপ মুক্তহস্তে বদান্য তা ভারতীয কোনো বিশ্ববিষ্ভালযের 
পক্ষে এ পর্যন্ত পাইবার সৌভাগ্য হয় নাই। এইরূপে বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তিগণ 
তাহাদের অকুষ্টিত দানে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালষেব আহ্মকৃল্য 
করিতে লাগিলেন ৷ যাচ়করের মন্ত্রপুত কাঠি দিযা আশ্ততোষ বিশ্ববিষ্তালযকে ম্পশ 
করিযাছিলেন, তীহার হাতে ছিল আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ | উচ্চশিক্ষা বিভাগের 
দরজ] যেকত দিক দিযা খোল] হইল, তাহার সীমা-সংখ্য। নাই, সেই দ্বাব নিত 
নৃতন জ্ঞানের পথে ধঙ্গদেশীয তরুণদিগকে আহ্বান করিল |” 

আর সেই আহ্বান এমন একটি কগ থেকে নির্গত হযে সমস্ত দেশকে সচকিত 
করে তুলেছিল যাঁর তুলনা মেলে না। সেই উদাত্ত আহবান যেন দেবী সবন্বতীব 
পাদপীঠ পর্বস্ত গিষে পৌঁছেছিল। মাত্র আট বছরের মধ্যে ন্লাতকোত্তর শিক্ষার 
বাবস্থাটা যে কি ব্যাপক হযে উঠলো তা দেখে সেদিন অনেকেই বিম্ময প্রকাশ 
করেছিলেন । একে একে কুড়িটি ফাকালটির হষ্টি হলো। এক আর্টস-এর 
বিভাগেই কুড়িটি বিষষের পঠন-পাঠনেব ব্যবস্থা কর! হয। যথা-_ইংরেজি, সংস্কৃত, 
পালি, আরবি, পারসী, বাংল।, হিন্দী, মৈথিলী, উড়িষা, অসমিষা প্রভৃতি প্রাদেশিক 
ভাষা সমূহ, তুলনামূলক ভাষাতত্ব, দর্শন, নীতিশান্ত্, ইতিহাস, ভূবিদ্যা, অর্থশাক্জ, 
রাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্য-বিষ্য/, গণিতশাস্ত্, শারীরতত্্‌, নৃ-তত্ব প্রভৃতি , বিজ্ঞান বিভাগে 
রসাযন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, উচ্চতর গণিতশাস্ত্র, জড-বিজ্ঞান প্রভৃতি । 

এতগুলি ফ্যাকালটি তো খোলা হলো-_উপযুক্ত শিক্ষক কোথায়? আশুতোষ 
দেশ-বিদেশ থেকে খু'জে খুঁজে কি ভাবে কৃতী পণ্ডিতদের আনতেন সেইকথা বলতে 
গিষে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন £ পরাশিষা হইতে ব্যবহারশাস্ত্রের গুরু ভিনোগ্রেডফ , 
ফরামী হইতে প্রতীচ্য কলাবিৎ ফুসে, সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য সবিখ্যাত ম্যাক- 
ডোনেল, প্রাচ্যবিষ্ভাষ অগাধ পণ্ডিত সিলভ্যা লেভি, জার্জান-পর্ডিত ডেনবি, 
ওন্ডেনবার্গ, উইণ্টারনীজ, স্থাস্টার--এই সব দিগগজ পঙ্িতদিগকে আশুতোষ এই 
বিশ্ববিষ্ঠালষে আনাইয়া বতৃত1 দেওয়ার ব্যবস্থা করিষাছিলেন | '* ইসলামের 
মৌলভী, বৌদ্ধের ফুল্গী, হিন্দুর ভট্টাচার্য ও ন্টানের পাত্রী যিনি যেখানে ছিলেন 
স্বাউতোৌষের আহ্বানে ছুটিয়া আসিগ্না কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের দুয়ারে ভিড় 


বক 


শিক্ষার আত্ততোষ ৮৩ 


করিয়াছেন '.কত দেশের কত পণ্ডিত যে এইবিশ্ববিগ্ালয়ে অধ্যাপকর্পে কাজ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহা! কত লিখিব। তিনি তাহার এই মহাতীর্ঘে সমস্ত 
জগৎকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । এই বিশ্ববিস্তালয়ে আত্ততোষের আহ্বানে 
প্রায় সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধিগণ আসিয়া সমবেত হইয়া এক মহামিলনের সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন ।” | 

রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনায় “এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে”-র যে চিত্র 
আমরা পাই তারই একটা বাস্তবরূপ পেদিন, বাঙালী তথা ভারতবাসী প্রত্যক্ষ 
করেছিল আশুতোষের এই বিশাল সারশম্বত মন্দিরে । নানা ভাষার নানা দেশের 
পণ্ডিত দুর-দূরাস্ত থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, 
তেমনি “আশুবাবুর প্রাণময়ী বিগ্াদায়িনী মুত্তির পদতলে বসিয়া তাহারই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইয়া তীহারা যে শিক্ষা পাইযাছেন, তাহাঁও তাহাদের নিকট কম 
মূল্যবান হয় নাই” এই ভাবেই সেদিন “দিবে আর নিবে--মিলাবে মিলিবে-র 
একট। বড়ো রকমের পরীক্ষা উচ্চশিক্ষার ক্ষেতে ঘটে গিয়েছিল আমাদের চোখের 
সামনেই । সেদ্দিন আমর! এর গ্ুরুত্বটা তেমন ভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি-_- 
বুঝতে পারিনি যে এই ভাবে উচ্চশিক্ষার আযোজন করে বাঙালীকে আবার তিনি 
গৌরবের আসনে বসাবার জন্য কী অতন্দ্র তপস্তা করে গিয়েছেন । তিনি তো 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়কে শুধু প্রাদেশিক একটা পাঠশালার মতো গড়তে 
চাননি-_তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে এমন একটি দুর্লভ মর্ধাদার শিখরে স্বাপন করবার 
জন্য ব্যগ্র ও সচেষ্ট ছিলেন যাঁর ফলে ইহ। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে 
স্বীকৃতি পাবে। দীনেশচন্দ্র যথার্থই বলেছেন £ প্রাজাধিরাজ হইতে কুটারবাসী 
পর্যন্ত সকলে এখান হইতে সসম্মানে ভারতীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন, 
এই গৌরবই আশ্ততোষ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়কে দিতে প্রযাসী ছিলেন 1” 
এইভাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নবজীবন সঞ্চার করে আশুতোষ যে যুগাস্তর এনেছিলেন, 
পরবর্তাকালের ইতিহাসে তার প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া যে কী ব্যাপক হয়েছিল তার 
কিছু আভাস দিয়ে গেছেন লর্ড রোনাম্ডসে তার “দি হার্ট অব আর্ধাবত' নামক 
স্থবিখ্যাত গ্রন্থে । আজ মনে হয়, নালন্দার ছবি তিনি ধ্যানে পেয়েছিলেন, তাইতো 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের এমন বিরাট পরিকল্পনা তিনি করতে পেরেছিলেন । 


ছাত্রদের পরম স্থহদ ছিলেন আশুতোষ । কঠিন প্রশ্ন তিনি কখনো মঞ্জুর 
করতেন না । বলতেন “ছাজ হইয়া ছাত্রদের পরীক্ষক হইতে হয়, ১৯০৪ 


৮৪ শিক্ষার্ডরু আশুতোষ 


সালে যখন কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় নতুনভাবে সংগঠিত হলো, তথন তিনি উপাচার্ধ- 
রূপে নতুন বিধি রচনা! করেন। সেইসময়ে অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন 
হয়ত এই বত 7২০৫] 01029 খুব কঠিন হবে। কিন্তু তাদের এই আশঙ্কা 
অমূলক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে নববিধি প্রচলিত হবাঁর পূর্বে পরীক্ষার যে আদর্শ 
এবং প্রশ্নপত্র রচনার যে রীতি ছিল তা তিনি সম্পূর্ণভাবে বদলিয়ে দিলেন। এই 
প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন £ “আতশুতোষের সহিত প্রশ্নকর্তাদের অনেক বিষয়েই 
পরামর্শ করিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের বন্থ সংখ্যক 
ফ্যাকালটিরই সভাপতি ছিলেন আশুবাবু। প্রশ্নকারীদের উপর নির্দেশ হইত 
প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে যেন পরামর্শ করিয়া প্রশ্ন তৈয়ার করা হয়। খসড়া প্রস্তুত 
হইলে আমরা আশুবাবুর নিকট লইয়৷ যাইতাম। তখন পূর্বকার রীতি অনুসরণ 
করিয়া যে খসড়া প্রগ্তত করিতাম, তাহার জন্য তাহার কত ভ্রকুটি সহা করিয়াছি, 
তাহা আর কি লিখিব? প্রশ্নকারীকে তিনি বলিতেন, মহাশয়, এটি স্মরণ রাখিবেন 
যে, প্রশ্নারা আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় আমর] মাপ করিব না। আপনি কত 
বড়ে। বিত্বান, তাহা৷ ক্ষুপ্র বালকদিগকে বুঝাইয়! আশ্চ্যান্থিত করিতে যাইবেন না) 
এটি সর্বদা ম্মরণ রাখিবেন, যে-যে শ্রেণীর ছাদের পরীক্ষা হইবে, সেই-সেই শ্রেণীর 
বালকদিগের নিকট আপনারা যাহ? ন্তায়ত প্রত্যাশ! করিতে পারেন, সেই পরিমাণ 
বিষ্কা তাহাদের হইয়াছে কিনা, তাহাই জুষ্টব্য; অতিরিক্ত কোনে] জটিল সমস্যা- 
ছারা পরীক্ষা-গৃহে তাহাদের মাথ। ঘুরাইয়া দিবেন না।” 

আশুতোষের এই কথাগুলি আজে। প্রণিধানযোগ্য । অনেকে আশুতোষের 
এই নীতির সমালোচন1 করে বলেছেন যে, শিক্ষাকে সলভ করতে গিয়ে তিনি নাকি 
শিক্ষার মান নামিয়ে দিয়েছিলেন । আমর] কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি না) বরং ইহাই 
সত্য যে তাঁরই সময়ে শিক্ষার মান উন্নত ছিল, গবেষণ। ফলগ্রন্থ ছিল এবং পঠন- 
পাঠনে নিষ্ঠ। ছিল। 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ে নববিধি বা টব 76551500205 গ্রবতিত হওয়ার পর থেকেই 
দেখা যায় যে, উপাচার্ধরূপে আশ্তুতোষ পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে 
চিন্তা করতে থাকেন । দেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার সাধন করতে হলে এযাঁবৎকাল 
প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পর্কে যেবূপ কঠোরতা অবলক্ষিত হয়ে আসছিল 
তার পর্িবর্তন। প্রয়োজন--এই কথা তিনিই প্রথম চিন্তা করলেন। তারপর 
১৪১০ লাল থেকে যখন এনট্রান্দ উঠে গিয়ে ম্যানরকুলেশন পরীক্ষা প্রবর্তিত 
.স্কয় তখন থেকে তিনি নিজে এই বিষয়টির উপর বিশেষ দি দিতে থাকেন । 


শিক্ষা্তক আশুতোষ ' ৮৫ 


ম্যার্্রিকুলেশনে ইংরেজী ও অঙ্কের প্রশ্নপত্রের তিনি নিজেই অন্যতম প্রশ্নকর্তা 
ছিলেন । | 

এই প্রসঙ্গে “আত্ততোষ স্মৃতিকথা গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন একটি চমৎকার ঘটনার 
উল্লেখ করেছেন৷ একবার জনৈক অধ্যাপক ম্যাট্রিকের অঙ্কের প্রশ্ন আশ্ততোষকে 
দেখাতে এনেছেন । প্রশ্নের খসড়াটি দেখে তার মনে হলো, প্রশ্ন কঠিন হয়েছে । 
তখন তিনি তাঁকে এই কথাগুলি বলেছিলেন £ “খুব মেধাবী, ও মনম্বী ছেলেরা 
যের্প জানে, সেই আদণশে প্রশ্ন প্রপ্তত করিবেন না । যাহারা মাঝামাঝি দলের 
ছেলে, তাহার্দের অনুযায়ী প্রশ্ন দ্িবেন। জানিবেন প্রশ্ন হইবে ৪৮5188০ 
ছেলেদের জন্য ।” 

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন £ “এইভাবে প্রশ্ন করার রীতির একট] আমূল পরিবর্তন 
হইল । যদি নববিধি-গঠিত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ক্যালেগ্ডার ও তৎ্পূর্ববর্তী ক্যালেগার 
পাঠক তারতম্য করিয়া দেখেন, তবে এই রূপাস্তরের তত্বটি বুঝিতে পারিবেন 1” 

সেই থেকে বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রশ্ণ করার রীতির একটা আমূল পরিবর্তন হুয়। 
আগে প্রশ্নপত্র তরি করবার যে পদ্ধতি ছিল তাতে প্রশ্ন-কর্তার বিষ্ার দৌড় প্রকাশ 
পেত, কিন্তু দারুণ অবিচার হতো পরীক্ষার্থীদের উপর । এখন থেকে প্রশ্নগুলি 
আগের চেয়ে সহজ হতে লাগলো! | শুধু তাই নয়, পাসের হার বৃদ্ধি হবার আরো 
ছুটি কারণ ছিল । আশুতোষের সময়েই বিকল্প প্রশ্নের নিয়ম গ্রচলিত হয় । আগে শুধু 
রচনার প্রশ্নে দুই-তিনটি বিষয়ের কোনো! একটির উত্তর লিখবার রীতি ছিল কিন্তু 
অন্তান্ বিষয়ে কোনে বিকল্প প্রশ্নের নিয়ম ছিল না। ছুই-তিনটি নিদিষ্ট প্রশ্নের 
যেটি ইচ্ছা সেইটিই পরীক্ষার্থী নির্বাচন করে লিখতে পারে, এই নিয়ম প্রবর্তিত 
হবার পরে ছেলেরা আগের চেয়ে বেশি নশ্বর পেতে লাগল এবং পাসের হারও 
বৃদ্ধি পেলো । প্রশ্ন সন্বদ্ধে যেমন, বিষয় সম্বন্ধে তেমনি ছাত্রদের নির্বাচন করে 
নেবার সুবিধা দেওয়া হয়। এমন কি কোনো কোনো পরীক্ষায় গণিত পর্যন্ত 
বাধ্যতামূলক পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত রইল নাঁ। সংস্কৃত ও ভূগোলের পরিবর্তে 
অন্ধ একটি বিষয় নির্বাচনের স্থযোগ পেল ছাজরা। পাঠ্যতালিকার মধ্যে 
নির্বাচনের এই সুবিধার ফলেই পরবর্তীকালে পাসের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল । 

উত্তরপত্র দেখবার রীতি আগে কঠিন ছিল। আশুতোষ সেদিকেও দৃষ্টি 
দলেন । এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন £ “বিশ্ববিস্ভালয় সংক্রান্ত সকল কাজেই 
আশ্ুবাবুর ছাদের উপর প্রাণের একাস্ত দরদ প্রকাশ পাইত। যে সকল পরীক্ষক 
নন্বরর দিতে কাপ্ণ্য করিতেন, তাহাদের উপরও তীহার ধারণ! ভালো হইত 


৮৬ । শিক্ষাপ্তরু আশুতোষ 


না। তিনি ছিলেন ছাত্রবন্ধু, তাহার পূর্বে সচরাচর একটা ধারণ! ছিল যে, উত্তর 
যতই ভালো হউক না কেন, সপ্পূর্ণ নম্বর কিছুতেই দেওয়া যায় না। তিনি 
বলিতেন, যদি লেখ! নির্দোষ হইয়া থাকে, তৰে তাহার নম্বর কারটিবেন কেন? 
পুরা নম্বরই তাহার পাওয়ার জন্য রাখা হইয়াছে। তাহা কমাইবার অধিকার 
কাহারও নাই ।” 

এই যে ছাত্রদের প্রতি সদাশয়তা ও সহানুভূতি, ইহা সেদিন অনেকেই ভুল 
রুঝেছিলেন । আশুতোষকেও সেই সঙ্গে তার! ভুল বুঝেছিলেন এবং কভার এইসব 
কাজের কঠিন সমালোচনাও করেছিলেন । সেসব সমালোচনার স্থুর ছিল একই-_ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় রসাঁতলে গেল, এর উচ্চ আদর্শ ধূলায় লুটাল। 108158608 
0০15০151158 £1801096 100800680001017)6 [0010152151. এমন কথাও 
সেদিন কোনে! একখানি কাগজে লেখ হয়েছিল। গ্রাজুয়েটদের ঠাট্টা করে বল! 
হতো।-ম্তার আশুতোষের বি, এ. ৮ সাহেব মহলে অর্থাৎ সরকারী মহলেও এই 
নিয়ে কম সমালোচন৷ ওঠেনি । সেদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে আশুতোষ যে কথা 
বলছিলেন এখানে তা উদ্ধাতিযোগ্য । তিনি বলেছিলেন, “উচ্চশিক্ষার প্রসার 
কতটা বাড়িয়াছে তাহা সমালোচকদের একবার হিসাব করিয়া দেখিতে বলি। 
যাহারা পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের লৌহছ্বার ঠেলিয়া ঢুকিতে পারিত না, তাহারা এখন 
বি. এ. এম, এ. পাপ করিয়া আসিতেছে । যদিও আমি নিজে বিশ্বাস করি না 
যে প্রকৃত গুণী ও মনম্বী ছেলেদের গুণপণার কোনে হানি হইয়াছে, তথাপি যদি 
মানিয়া লই যে, শিক্ষার আদর্শ পূর্বাপেক্ষা' একটু খর্ব হইস্স গিয়াছে তথাপি শিক্ষার 
বিস্তার যে বছল পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহাতে কি কেহ সন্দেহ করিতে পারেন ? 
পল্লীতে পল্লীতে, বঙ্ষের দূর-দূরাস্তরে আজ কতশত গ্রাজুয়েট পাওয়া যাইবে। 
স্বুলের কয়েক ক্লাস পর্যস্ত পড়িয়া যদি নিরুৎসাহ হইয়া তাহাদিগকে ঘরে ফিরিয়া 
যাইতে হইত, তবে কি বঙ্দদেশ আজকার মতো! শিক্ষা বিষয়ে নেতৃত্ব করিতে 
পারিত? এদেশে একমাত্র আশুতোষই জানতেন, কত কষ্টে বাঙালী ,মাতাপিতা 
ও অভিভাবকেরা ছেলেদের লেখাপড়ার গুরু ব্যয়ভার বচ্ন করেন-_সেইজন্তই কি 
তিনি ছাত্রদের প্রতি এমন সদাশয় ও সহান্ুভৃতিসম্পন্ন ছিলেন? 

আশুতোধঃছাত্রবৎসল ছিলেন সত্য, কিন্তু কোনে! ক্ষেত্রেই তিনি ছাঞ্জবাৎসল্যকে 
ঠার স্থবিচান্পের সীমা লঙ্ঘন করতে দেননি । ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দীমেশবাবু 
তার 'আজ্তোব-স্বতিকথা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £ 
বাংলার এক হুন্দূর পল্ীগ্রামে এক ছুঃখিনী বিধবার সন্তান সে বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা 


শিক্ষাগত আঁশ্ততোষ ৮৭ 


দিয়েছে, কিন্তু বাংল। পরীক্ষার দিন সে ভীষণ য্যালেরিয়। জরে আক্রান্ত হয় এবং 
পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হয়। দক্ষিত্র বলে গ্রামের হাইস্কুলে সে বিনা বেতনে পড়ত। 
গ্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করার উপর তার ভবিষ্তৎ জীবন নির্ভর করছিল--গ্রামের 
জমিদার ছেলেটিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সে যদি পাস করতে পারে তাহলে 
তিনি তাকে একটা চাকরি দেবেন । গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে 
একটি পরিচয়-পত্র নিয়ে, ছেলেটি কলিকাতায় এসে একদিন জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে এবং সমস্ত কথা তাকে বলে। “যদি পরীক্ষায় পাস করতে ন। পারি 
তাহলে আমার মা এবং আমি এবার একেবারে অনশনে মরব,* চোখের জল 
মুছতে মুছতে সে এই কথাগুলি তাকে বললে! । মে আরেো। বললো--প্অন্ত সব 
58016০৮ ভালোই লিখেছি, কিন্তু বাংলায় পরীক্ষা! দিতে পারিনি--কি করে পাস 
করব?” তখন সেই অধ্যাপকটি (ইনি আশুতোষের প্রিয়পাত্র ছিলেন ) দয়াপরবশ 
হয়ে & ছেলেটিকে সঙ্গে করে একদিন আশ্ততোষের কাছে নিয়ে গেলেন এবং 
ছেলেটির বিপদের কথা তাঁর কাছে উপস্থাপিত করলেন । 

--তোমরা আমাকে কি মনে করেছ? আমি কি সর্বশক্তিমান? পরীক্ষা 
দিতে পারেনি, একে পাস করিয়ে দেব কেমন করে? গম্ভীরভাবে বললেন 
আশুতোষ । 

- আজ্ঞে, একট] কিছু উপায় ন] করলে ছেলেটি ন। খেয়ে মরবে, সসংকোচে 
নিবেদন করেন অধ্যাপক । 

_উপায়? তুমিই একট] উপায় বলে দাও না। 

- আমি কি করে উপায় বলে দেব, আপনার কাছে তো সেইজন্যই এসেছি । 

আশুতোষ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন ; একটু চিস্তা করলেন । হঠাৎ তার গম্ভীর 
মুখ যেন প্রসন্ন হলো । ছেলেটিকে তিনি কাছে ডাকলেন, তার কাধে হাত দিয়ে 
একটা মৃদু চাপড় মারলেন । বললেন--“আচ্ছা, তোমার উপায় ঠিক হাবে। 
ম্যাট্রিকুলেখন পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আই. এ. হয়নি, তুমি আই. এ.র বাংলা 
পরীক্ষা! দাও। তুমি আজই আমার কাছে দরখাস্ত লিখে দিয়ে যাও ।” 

দীনেশচন্দ্র সেন সে বছর আই. এর বাংলার প্রধান পরীক্ষক ছিলেন । 
তিনি লিখেছেন £ «“সিথ্িকেট হইতে একটি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থার রোল আমার 
নিকট আসিল, তৎসহ সিণিকেট আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, একখানি 
ম্যা্রকের কাগজ ধেন আমি আই, এ.র প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ গ্রহণ করিয়! নশ্বর দিই। 
সেই ছেলেটি দ্বিতীয় বিভাগে সেবার ম্যাট্রিক পাস করিয়াছিল ।” 


৮৮ শিক্ষার্চর আশুতোষ 


এই ঘটনাটি সম্পর্কে দীনেশবাবু মন্তব্য করেছেন £ “এই যে অপূর্বরূপে উদ্ভাবিত 
উপায়ে আশ্তবাবু বাঁলকটিকে উদ্ধার করিয়া দিলেন, তাহা একদিকে যেরপ তাহার 
মস্তিষ্কের উপায়-উদ্ভাবনী শক্তি প্রমাণ করে, অপর দিকে তাহা তাহার পরছুঃখকাতির, 
দয়ার্জ, মহানুভবতার পরিচায়ক | এই উদ্ভাবনা যতটা তাহার মস্তিষ্ক হইতে কৃষ্টি 
হইয়াছিল, ততোধিক উহা! তাহার হৃদয় হইতে আসিয়াছিল।” 

ইনিই আশুতোষ । ছাত্র সমাজের পরমাত্মীয় আশ্ততোষ। 


বিশ্ববি্ভালয়ের অধ্যাপক-নিয়োগ সম্পর্কে, গবেষকদের গবেষণায় উত্সাহ প্রদান 
করতে আশুতোষ সর্ধদাই ব্যগ্র থাকতেন । তাঁর জীবনে এর যে কত দৃষ্টাস্ত আছে 
তার সীমাসংখ্যা নেই ; একমাত্র সেইগুলিই সংগ্রহ করে যদি কেউ লিপিবদ্ধ করতে 
পারেন তাহলেই একখানি বিপুলায়তন গ্রন্থ হয়। তরুণ অধ্যাপক শিশিরকুমার মৈত্র 
দর্শনশাস্ে প্রথম শ্রেনীতে এম. এ, পাস করেন । ১৯১৯ সালে তিনি “1০ )০০- 
[020817610 1005200276 10 50620000185 01119500195” নামক গবেষণ। 
প্রবন্ধ দাখিল করে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। কথিত আছে, আশুতোষ 
এই তরুণের প্রতিভায় আকুষ্ট হন । গবেষণায় নানাভাবে তাকে উৎসাহিত করেন 
ও আরো জ্ঞানার্জনের প্রেরণা দেন। ডক্টর মৈত্র আজীবন ইহ সক্ৃতজ্ঞচিত্তে 
স্মরণ করেছিলেন । ১৯১৯ সালে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে 
এম. এ. পাস করেন রসময় ভট্টাচার্য । আশুতোষ তীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতীয় 
পুথি অনুশীলনের কাজে নিয়োগ করেন । পরবর্তীকালে অধ্যাপক ভট্টাচার্ধের 
সম্পাদনায় বিশ্ববিষ্ালয় কর্তৃক বেদের নির্বাচিত অংশাবলী প্রকাশিত হয়েছিল । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাতে পারলে তিনি বিনা পরিচয়ে ছেলেদের 
চিনে নিতে পারতেন । জ্ঞান-সমৃত্রের সমস্ত রত্বুরাজির গভীর পরিচয় থাকতো 
তীর নখদর্পণে । কোথায় পৃথিবীর এক প্রান্তে একটি নবোস্ভাবিত বিদ্যা সবেমাত্র 
লোক জানতে পেয়েছে, আশ্ততোষ তারও খবর রাখতেন-_এ বিপুল জ্ঞান তিনি 
ফেমন করে আয়ত্ত করতেন, তা সহসা কেহ বুঝে উঠতে পারত না। 

কলিকাতা| বিশ্ববিভালয়কে সত্যসত্যই বিশ্ববিষ্তার আলক়রূপে গড়ে তুলতে 
পেক্সেছিলেন আশ্ততোষ। উপাচার্ধকূপে তার. প্রথম আট বছরের প্রয়াস এইদিকে 
বেস্্রীভৃত হয়েছিল বিশেষভাবে । যেযে বিষয়ে তখনকার দিনে পরীক্ষা হতে। 
আগে সেইগুলির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাটা তিনি সর্বাগ্রে সম্পূর্ণ করেন। ক্ষমতাশালী 
বহলোক সেদিন তার বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন | কিন্ত নিজের কর্তব্য আর শক্তিতে 
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তাঁর যেমন অটল বিশ্বাস ছিল, তার স্বজাতির সামর্্যে তীর তেমনই দৃঢ় আম্মা 
ছিল। এর একটা দৃষ্টান্ত দিই। হ্নীতিকুমার চট্টোপাধায় তখন অগ্পদিন হয় 
এম. এ. পাস করেছেন । বয়সও তীর অল্প। এইসময় দ্নাতকোত্তর বিভাঁগের জঙ্য 
আশুতোষ কয়েকজন নতুন অধ্যাপক নিয়োগ করেন । তরুণ স্থনীতিকুমার আহ্বান 
পেলেন আশুতোষের ৷ পরবর্তী কাহিনী স্ুনীতিবাবু ন্বয়ং এই ভাবে লিপিবদ্ধ 
করেছেন £ “অধ্যাপকের কাজে জীবন অতিবাহিত করব, এইরকম একটা অম্পষ্ট 
চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হয়েছে মাত্র; আশুতোষ অতি সহজ ভাবেই আমার 
জীবনের কর্তব্য সম্বদ্ধে পথ দেখিয়ে দিলেন । নতুন এম. এ. পাস, একেবারেই 
এম. এ, ক্লাসে পড়াঁতে হবে । এ প্রস্তাবটা শুনে বুক টিপ টিপ করছিল, তার সঙ্গে 
দেখা করে তাকে আমার আশঙ্কার কথা নিবেদন করি । তিনি সমস্ত ভয়, সমস্ত 
সংকোঁচ তার সকল বাধা-উপেক্ষা-করা, সকল ভয়-হরা উৎসাহের পিঠ চাঁপরানি 
দিয়ে বললেন, 'ভয় কি? যেটুকু পড়েছ, সেটুকু ভালো করেই পড়েছ, এ বিশ্বাস 
মনে আছে ত? এই ত পড়বার সময় হলো, পারা জীবন এখন থেকে জ্ঞানে 
এগোতে হবে। সাহস কর, উচ্চ সংকল্প নিয়ে নেমে যাও, যাতে 
নিজের ইউনিভার্সিটির নাম, দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পার।” তার এই 
উৎসাহবাণী কখনে। ভুলিনি, তাঁর কথাগুলি এখনে আমার মনে মন্্রক্তিযুক্ত হয়ে 
আছে ।” 

একটি বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কর্ণধার হতে হলে সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার । 
আশুতোষের তা! ছিল। দূর থেকে এটা অনেকের উপলব্ধিগম্য হতো নাঁ। পণ্ডিত 
কালীরুষ্ণ ভট্টাচার্য এর একটি চমৎকার সাক্ষ্য দিয়েছেন । তিনি লিখেছেন £ “পূর্বে 
'ভাবিতাম, স্তর আশুতোষ সংস্কৃত কিছু কম জানেন । কিন্তুসে ধারণার বৈপরীত্য 
ঘটিল। যখন ইউনিভাপিটির ব্যাকরণ পুনঃসংক্করণ করিবার ভার আমার ও পণ্ডিত 
বহুবল্পভ শাস্ত্রীর উপর পতিত হয়, তখন আমি বলিলাম, আমাদের উভয়ের মধ্যে 
মতভেদ হইলে তাহা কে নিরসন করিবে? তিনি বলিলেন, এন্ধপ স্থলে আমাকে 
মধ্যস্থ মানিতে পারেন । আমি তাহার এই কথায় অবাক হইলাম বটে, কিস্তু শেষে 
জানিতে পারিলাম, তিনি বৃথা গর্ব করেন নাই ! এইজন্যই আমার ধারণা আছে 
ইনি অর্ধশান্্রে সর্বজ্ঞাতব্য বিষয়ে মহাবিজ্ঞ ছিলেন । জ্ঞান-বিষয়ে ইহার দ্বিতীয় 
আছে বলিয়া মনে হয় না” 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রায় প্রত্যেকটি ফ্যাকালটির সভাপতি ছিলেন আশুতোষ । 
তিনি যেন 'সবজাস্তাঁ--সব বিষয়ই বোঝেন, এমন কথাও সেদিন অনেক 
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সমালোচকের মুখে শোন? গিয়েছিল উপাচার্য সম্পর্কে। এই সব সমালোচকদের 
অনেকেই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাইরের লোক ছিলেন, তাই তাঁরা মনে করতেন, এই 
বিষ্যামন্দির স্বীয় অথ আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্রেই বুঝি আশুতোষ প্রত্যেকটি 
ফ্যাকালটিতে ছিলেন । এই সম্পর্কে ডক্টর স্থরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন : «বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
অধ্যাপকের চাকুরি জুটিল ন1, অগত্যা আর দশজন কৃতী ছাত্র যে ব্যবসায় অবলম্বন 
করে আশ্ততোষও সেই ব্যবসায়ই গ্রহণ করিলেন । তিনি উকিল হইলেন । কিন্তু 
অগ্কাচ্য দশজন উকিলের মতো৷ কেবল আইন চর্চায় সময় অতিবাহিত করেন নাই। 
একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজন হইবে বলিয়াই তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, 
দর্শন, প্রতৃতত্ব গ্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের অন্পশীলন্‌ করিতে আরম্ভ করেন। তাহার 
মতো! বু ভাষাবিদ্‌ ভারতবর্ষে বিরল ছিল। ফুরোপের অনেকগুলি ভাষাই তিনি 
জানিতেন-_-ফরাসী ভাষাও অনর্গল বলিতে পারিতেন। এশিয়ার ভাষার মধ্যে 
সংস্কৃত, পালি, আরবী, পারসী, উদ” হিন্দী প্রভৃতি বিখ্যাত ভাষার কথাই নাই, 
পুপ্বর মতো একটি অপেক্ষারুত অপ্রচলিত ভাষা ও সাহিত্যেরও তিনি দীর্ঘকাল 
আলোচনা করিয়াছিলেন ৷ তাহার সমালোচকর] তিনি পোস্ট গ্রাজুয়েটের বিশ 
কি বাইশটি বোর্ডের সভাপতি বলিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । কিস্ত 
ধাহার! তাহার অধীনে কাজ করিয়াছেন তীহারা জানেন যে আশুতোষ কখনে। 
অনধিকারচর্চা করেন নাই | 

এই বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেনও লাক্ষ্য দিয়েছেন । তিনি লিখেছেন : “আশ্ততো ষ 
হ্য়ং পণ্ডিতাগ্রগণা ছিলেন এবং সকল বিষয়েই তাহার অল্প-বিস্তর অধিকার ছিল,-_ 
গণিত, সাহিতা, দর্শন ও সংস্কৃতের জ্ঞান তাহার যে কোনো অধ্যাপকের যোগ্য 
ছিল। কিন্তু এমন বিষয়ও ছিল যাহার পরিধিমাজ্জ তিনি ম্পশ করিয়াছিলেন 
তথাপি তাহার অন্তর্দৃষ্টি ও বিষয়-জ্ঞান এত তীক্ষ ছিল যে, বিষয়টি বিবেচনাধীন 
হওয়া! মাত্র তিনি তাহার প্রয়োজনীয়তা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও তাহা পরিপুষ্ট 
করিয়া তোলার উপায় সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন । একাধিক 
ফ্যাকালটির সভায় দেখ। গিক্লাছে, তিনি কোনে! বিষয়ের হুম্-নুম্ম তথ্যগুলির 
আলোচন। কালে অধ্যাপকদের অপেক্ষাও তৎসন্বদ্ধে দূরদৃ্টি ও বর্তমান সমন্তা- 
গুলির সমাধান করিবার শক্তি অনেক বেশি দেখাইয়াছেন। এজন্য তিনি প্রত্যেক 
বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ এরূপ দক্ষতার সহিত করিতেন যে, বছদর্শী ও বহুগ্রবীণ 
অধ্যাপকেপ্াও অবনত শিরে তাহার শাসন মানিক! লইয়াছেন, তাহার কাধের 
প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত কিছু তাহারা পান নাই। এই সকল মহাঁগুণে 
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বোর্ড ও ফ্যাকালটিতে তাঁহার অগপ্রতিহত একাধিপত্য ও রাজ ছত্র শ্বীরুত 
হইয়াছিল ।” 


ন্নাততকোত্তর বিভাগে উচ্চশিক্ষার বহুমুখী ব্যবস্থা আশুতোষের প্রতিভারই 
পরিচাষক। এর মধ্যে চারটি বিভাগ তার প্রধান কীত্তি বল! যেতে পারে, যথা, 
১. ভারতীয ভাষা সমুহের বিভাগ (1150197) 60980031915 ) + ২. প্রাচীন 
ভারতীষ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ৩. ইসলামিক কালচার এবং ৪. পালি ভাষার 
চচা। তার প্রতিভা ও পবিশ্রমের ব্হুলাংশ এই চারটি বিভাগের সংগঠনে বিভাবে 
ব্যধিত হয়েছিল তার সবিশেষ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। প্রাদেশিক 
ভাষা-বিভাগে আশুতোষ এই কষেকটি ভাষ। গ্রহণ করেছিলেন-_-বাংলা, অসমিয়া, 
মৈথিলী, ওডিষা, উদ্ু+ হিন্দী, গুজরাটী, দ্রাবিভী, তামিল, মালাযালম, কানাঁড়ি 
এবং সিংহলী । ভাষাশিক্ষ। করবার জন্য ছাত্র আকধণ করবার উদ্দেশে তিনি 
প্রত্যেক বিষষে একটি কবে ২৫ টাকার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন । এই 
প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন £ 

“এইভাবে প্রাদেশিক ভাষাগুলির আহ্বানে ভারতবর্ষের ধু দেশ হইতে সাড়া 
পাওয়। গিষেছে । এই কলিকাতাকে ভারতবর্ষের প্রার্দেশিক ভাষার একমাত্র কেন্দ্র 
স্থানে পরিণত করিষ। তিনি প্রত্যেক প্রদেশের সঙ্গে শিক্ষা-বিষয়ে আমাদের পরম 
এক্য বিধান করিযাছেন। এতগুলি ভাষা পড়িবার দরুন কঙ্গিকাতা৷ বিশ্ববিষ্ঠালয় 
সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টি, কৌতৃহল ও সৌহার্দ্য আমন্ত্রণ করিতে পারিয়াছিল। নানা 
প্রাদেশিক ভাষাবিৎ অধ্যাপকগণের কলরবে ভারতীষ ভাষ! মুখরিত হুইযা উঠিল । 
বাংলা দেশের সঙ্গে ভারতীষ অপরাপর দেশের একটা নৃতন ঘনিষ্ঠতার হষ্টি হইল । 

কিন্ত জাতীয এক্য যদিও আশ্ুবাবুর পরম কাম্য ছিল, তথাপি ইহা ছিল 
তাহার গৌণু লক্ষ্য, তাহার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল উচ্চশিক্ষার উন্নতি। তিনি একদিন 
বলিয়াছিলেন,_-'বৃঝিতে পারিতেছেন না, এতগুালি ভাষা-শিক্ষার দরজা খুলিয়! 
দেওয়াতে আমাদের দেশে শিক্ষার কতট। উন্নতির সম্ভাবনা দাডাইয়াছে। এখন 
জাতীয় ইতিহাসের যে চর্চা হইতেছে, তাহা! শুধু কয়েকখানি তাত-শাসন শিলালিপি 
ও বিদেশীষয লোকদের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া । কিন্তু দেশের লোকের সাময়িক 
ঘটনা-সম্বদ্ধে কি ধারণা, তাহা প্রত্যেক প্রাদেশিক প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে 
পাওয়া যাইবে? 

এইখানেই আশুতোষের দূরদিতার পরিচয় দেখে বিস্মিত হতে হুয়। সেদিন 


৪২. শিক্ষাগত আশুতোষ 


একমাত্র তিমিই এই সত্যট? হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে 
বিভিন্ন প্রদেশের লোক নানাশ্থত্রে পরম্পরের নিকট পরিচিত ছিল আর এই 
পরিচয়ের চিহ্ন তাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধোই উৎ্কীর্ণ আছে। তিনি আরো 
বিশ্বাস করতেন যে, এইভাবে যতদিন পর্যস্ত আমর] বিস্থৃত ও উপেক্ষিত প্রাদেশিক 
সাহিত্যাগুলির সঙ্কে পরিচিত হতে না পারছি, ততদিন পর্বস্ত আমাদের দেশের 
একটি সর্বাগনুন্দরর ইতিহাস 'কিছুতেই রচিত হবে না। অনেকেই জানেন, এই 
অনুশীঙ্পনের ফলেই 'মহারাষ্টি পুরাণ' আবিষ্কৃত হয় এবং এর ফলে বাংলায় মহারাষ্ট্র 
অভিযানের ইতিহাস সম্পর্কে নতুন উপকরণের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। এইভাবে 
প্রাদেশিক ভাষাগুলির অনুশীলনের ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ইতিহাসের 
রূপরেখা যে কী নতুন রূপ ধারণ করেছে, আজ বোধ হয় আমরা সেটা প্রতাক্ষ 
করতে পারছি । এই একটিমাত্র কাজের জন্য আশুতোষের কাছে আমাদের 
কৃতঙ্ছতার শেষ নেই । 

কোনো বিরাট প্রতিষ্টান গঠন করতে হলে, কোনো উদার কল্পনাকে বপদান 
করতে হলে যেসব গুণের সমবায় আবশ্তক, তা আশুতোষের মধ্যে পূর্ণমাতরায় 
বিদ্ধমান ছিল। বিপুল কল্পনাঁশক্তি এবং তাকে দপদান করতে হলে যে অক্লান্ত 
সাধন! আবশ্তুক, হ্যাষ্টি করবার সামর্থ্য ও তাকে শ্রেয়ঙ্কর পথে পরিচালিত করতে 
হলে যে প্রতিভার আবশ্তক, আশুতোষ চরিত্রে তাদের অপূর্ব মিলন ঘটেছিল । 
এসবের উপরে ছিল তার স্বাজাত্যবোধ। প্রাদেশিক ভাষাগুলির পঠন-পাঠন এবং 
সেগুলিকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার বিষয়রূপে নিদিষ্ট করে ভানাফুলারে উক্ত পরীক্ষা 
গ্রহণের ব্যবস্থার মধ্যে আমরা আশুতোষের ভূয়োদর্শন ও দুরৃষ্টির পরিচয় পাই। 
আজ সেইকথ! ধখন একবার চিন্তা করি তখন বুঝতে পারি বাংল! দেশের ভাষ। 
ও সাহিত্যের অঙ্বন্ধে তার দৃষ্টি কতদুর পর্যস্ত প্রসারিত ছিল। উপাচার্য রূপে 
বাংলাভাষা ও সাহিতোর উন্নতিকল্পে আশুতোষ কি করেছেন, পরবত্তী অধ্যায়ে 
আমরা সেই বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করব। 


বাংলা সাহিত্যকে আধুনিক বিশ্বপাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করে বাঙালীর মনীষাকে 
আধুনিক বিশ্বসাঁধনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ত আশ্ততোষের প্রাণে গভীর 
'আকাঙ্ষা ছ্রিল। বীকিপুরের সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষখে এই 


শিক্ষার আশুতোষ ৯৩ 


আকাজ্ষাট] পরিক্ফুট হয়ে ওঠে । তিনি বাংলার লেখক না হয়েও বাংলা 
সাহিত্যকে কী গভীর অন্ুরাগের চক্ষে দেখতেন এই অভিভাষণে তার সুম্পষ্ট পরিচয় 
আছে। এই বাসনার প্রেরণাতেই কলিকাত। বিশ্ববি্ালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি 
পরীক্ষাতে তিনি বাংল। ভাষা ও সাহিত্যকে এরুট। বিশিষ্ট স্থান দিয়েছিলেন | 
আমার বিবেচনায় উপাচার্ধরূপে এটাই ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। এই ক্ষেত্রে 
তিনি একটা আশ্চর্য দূরদণিতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যয়ন বিভাগের প্রসারের আগে থেকেই তিনি মাতৃভাষাকে তার উচ্চ আসন 
দিতে সংকল্প করেছিলেন । হু-চারজন বিজ্ঞলোক তখন এই কাজের উপযোগিতা 
সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর আর অন্যান্ 
ভারতীয়ের শিক্ষার জন্য মাতৃভাষা আর মাতৃভাষার চর্চা কতখানি স্থান নেবে, 
আশুতোষ তা অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ৷ মধুন্থদন ও বস্কিমচন্দ্রের 
অনুপম সাহিত্য স্যষ্টি, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আর বাণীর মন্দিরে শত শত 
সাহিত্যিকের শতাব্দীকালব্যাপী সেবা, পরোক্ষভাবে আশুতোষের মনে এই কথাটা 
জাগিয়ে থাকবে-_বাংলাভাষার গর্ব করতে হলে তাকে তার প্রাপ্য উচ্চ আসন 
দিতেই হবে। স্ুনীতিবাবু যথার্থই বলেছেন ঃ “মাতৃভাষার চর্চার জন্য আশুতোষ 
তার বিশ্ববি্ভালয়ের দ্বারা যতট1| করাতে সমর্থ হয়েছেন আদ্ন কোনে। ব্যক্তি বা 
কোনোণ প্রতিষ্ঠান ততট! করতে পারেননি । তাঁর যে কেবল দৃরদৃষ্টি ছিল তা নসর, 
শিক্ষা সম্বন্ধে সরল সহজ বুদ্ধির দ্বারা অনুমোদিত, দেশভক্তির দ্বারা অন্থপ্রাণিত 
কতকগুলি বিশ্বাসও তার ছিল, আর ছিল তার মনোনীত চিন্তা আর ভাবকে কাজে 
স্পষ্ট করার মতো কর্তব্যনির্ধারণ শক্তি ।” 

অধ্যাপক শিশিরকুমার মৈত্র লিখেছেন £ "ম্তার আশুতোষ একদিন কথাপ্রসঙ্গে 
. আমাকে বলেছিলেন_-'5 15115107) 15 105 ০0006৮--আমার দেশই আমার 
ধর্ম | এইকথ। একদিন বঙ্থিমচন্দ্রও বলেছিলেন | বস্তত এই উক্তির মধ্যে দেশের 
প্রতি আশুতোঁষের যে গ্রগাঁট প্রেম ও ভক্তির পরিচয় আমর। পাই, তাই কাকে 
তার মাতৃভাষার প্রতি অমনভাবে আক্কষ্ট করেছিল। এইদিক দিয়ে বিবেচন! করলে 
আমরা বলতে পারি যে, তিনি দেশসেবার ও দেশাত্মবোধের একটা নতুন দৃষ্টান্ত 
দেখিয়ে গেছেন । তাঁর আমলের আগে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বাংলাভাষার প্রবেশ নিষিদ্ধ 
ছিল। আশ্ততোষ মাতৃভাষাকে বিশ্ববিগ্তালয়ের সিংহাসনে বসিয়ে পুম্পাঙুলি দান 
করেছেন । ন্নাতকোত্তর পরীক্ষা যে বাংলা' ভাষায় দেওয়] যেতে পারে, তার 
আগে তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। আশুতোষের এই একটিমাত্র 


৯৪ শিক্ষাণ্তরক আশুতোষ 


প্রয়াসের আনুপুরিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখতে 
হয়। 

'আশুতোষ অনগ্যসাধারণ প্রতিভ। নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই প্রতিভা 
তিমি বিশ্ববিষ্ালয়ের উন্নতিকল্পে অকাতরে গ্রযোগ করেছিলেন । যখন থেকে 
স্নাতকোত্তর শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্তালপগ নিজ হস্তে গ্রহণ করে, তখন এর উপাচার্যক্নপে 
তার সাহস ও প্রতিষ্ঠান গঠননৈপুণ্যে সকলে বিস্মিত হয়েছিল । এই বিল্মষ শতগুণে 
অভিব্যক্ত হলে। যখন তিনি ভারতের দেশীয় ভাষাগুলির পঠন-পাঠনের আয়ে।জন 
বরেন। ইতিপুর্বে বাংল! দেশের খিশ্ববিদ্ভালযে বাংলাভাষ। ও বাংল সাহিত্য 
অনাদূত ছিল। অনেকেই হযত জানেন না যে, ১৮৫৭ খ্রীন্টাকে যখন কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হুষ তখন বাংলা সাহিত্য একটি অবশ্ঠপাঠ্য বিষযমধ্যে 
গণ্য ছিল। কিন্তু ১৮৬৮ থেকে এ ব্যবস্থা উঠে যায। ইংরেজি সাহিত্যের নতুন 
রসাম্বাদে বিভোয় বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদ্দায বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করতেই শিক্ষা 
কয়েছিলেন। মাইকেলের “হে বঙ্গ, ভাগারে তব বিবিধ রতন” কবিতাটির মধ্যে 
আমর তারই একট ছবি যেন দেখতে পাই। “বঙ্গদর্শন”-এ বঙহ্কিমচন্্র ত্বীয 
মাতৃভাষার প্রতি সমকালীন' শিক্ষিত বাঙালীর অবজ্ঞান্থচক মনোভাবের তীব্র নিন্দা 
করেছিলেন । ১৮৮৯ শ্রীষ্টাব্ধে সিনেটের সদস্যপদ প্রাপ্ত হযে অল্পদিনের মধ্যেই 
আশুতোষ সিঙ্ডিকেটে প্রবেশলাভ করেন। তখন থেকেই তার লক্ষ্য ছিল, কি 
উপায়ে পুনরাঘ বাংলাভাষাকে বিশ্ববিষ্তালয়ের পরীক্ষার অবশ্থপাঠ্য বিষষের অন্তভূর্তি 
করবেন। ১৮৯১তে ৪০105 ০৫ 4১:65 সভাষ তিনি প্রস্তাব নিষে এলেন 
এম, এ.তে যারা সংস্কৃত পড়বে তাদের বাংল! পরীক্ষা দিতে হবে। প্রস্তাবটি কিন্ত 
গৃহীত হয়নি । সেদিন একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত সিখ্ডিকেটের আর সকলেই 
আশুতোষের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন । বিগ্যাপাগর তখন জীবিত 
ছিলেন নাঁ। আশুতোষ কিন্তু নিরাশ হলেন না, উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা 
করলেন। 

'্বাতীয় সাহিত্য নামে আশুতোষের রচিত একখানি পুস্তক আছে । বাংলা- 
ভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ সনের মধ্যে 
তিনি যে পীচটি ভাষণ দিয়েছিলেন, এই বইখানি তারই একটি সম্কলন। এর 
ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন £ “ "ভারতীয় সাহিত্োর ভবিষ্যৎ নামক প্রবন্ধে 
আগ্ততোধ ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তার যলের সর্বোচ্চ কামনার ও সাধনার ষে 
চিজ এঁকেছেন তাত্তে এই কর্মবীরের ধ্যানের মহত্ব আমি মুম্পক্টক়্পে অছ্ুভব 
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করেছি। তার বলিষ্ট প্রকৃতি শিক্ষানিকেতনে দুরূহ বাধার বিরুদ্ধে আপন হৃষ্টিশক্কির 
ক্ষেত্র অধিকার করেছিল । এইখানে তিনি সমন্ত ভারতের চিত্রযুক্তি ও 
জ্ঞানসম্পদের ভিত্তি স্থাপন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তার অসামান্য কৃতিত্ব ও 
উদার কল্পনাশক্তি সমস্ত দেশের ভবিষ্যঘকে ধুৰ আশ্রয় দেবার অভিগ্রায়ে সেই 
বিষ্ানিকেতনের প্রসারীকৃত ভিত্তির উপর স্থায়ী কীত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেছিল ।” 

সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি সম্ভব হতে পারে একমাজ্র মাতৃভাষার অনুশীলন 
দ্বারা_এই সত্যটা আশুতোষ বুঝেছিলেন বু আগেই, কিন্তু উপাচার্য না 
হওয়া পর্বস্ত তিনি এই দুরূহ কাজকে বাস্তবে রূপায়িত করবার কোনো স্থুযোগ 
পাননি । ১৯২১ খ্রীপ্টাৰে ভানাকুলারে এম. এ. পরীক্ষার সৃষ্টি হয়। এর প্রায় 
সাত-আট বছর আগে থেকে দীনেশচন্ত্র সেন বাংলায় এম, এ, পরীক্ষার ব্যবস্থার 
জন্য তীর কাছে প্রস্তাব করতে থাকেন । এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন £ 
“১৯২০ সনে একদিন আশুবাবুর নিকট হইতে ডাক আসিল । আমি যাওয়া মাত্র 
তিনি বলিলেন, “এবার বাংলার এম. এ. বিভাগ খুলিব স্থির করিয়াছি । আপনি 
এগডারসন সাহেবকে চিঠি লিখিয়া দিন, তিনি একটা খসড়া ও সিলেবাস ঠিক 
করিয়া পাঠান” ।” 

সেদিন আশুতোষের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে দীনেশচন্দ্র বিশ্ময়ে অভিভূত 
হয়েছিলেন । কিন্তু তিনি জানতেন না'যে, কতকাল আগে থেকে আন্ততোষ 
বাংলায় স্নাতকোত্তর বিভাগ খুলবার কথ! চিন্তা করছিলেন সকলের অগোচরে । 
বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা হবে, কিন্তু বাধল ভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাস কোথায়? 
ইতিপূর্বে দীনেশচন্দ্র বাংলায় 'বঙ্গভাষ1 ও সাহিত্য" নামে একখানি বই লিখেছেন । 
কিন্তু কেবল যে বাঙালী ছাত্র তার মাতৃভাষায় এম. এ. পরীক্ষা দেবে এমন নয়, 
অনেক বিদেশ ছাত্র হয়ত বাংলায় এম, এ. দিতে চাইবে । এজন্য একখানি 
ইংরেজি বই দরকার | তান দীনেশচন্দ্রকে দিদে 125597 01:28178015 127745286 
2102 1865712156 সম্পূর্ণ নতুনভাবে লিখিয়ে নিয়েছিলেন । তেমনি বৈষণব-ইতিহাস 
সম্বন্ধে একজন “রীভার” নিযুক্ত করে তাঁকে দিয়ে তা লিখিয়ে নিয়েছিলেন । 
অধ্যাপক জে. এন. দাসকে দিয়ে মোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্ধীর বাংল! সাহিতোো 
বণিত বাংলার সামাজিক ইতিহাস লিখিয়ে নিয়েছিলেন । বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে 
ভাষার ইতিহাস রচনায় উৎসাহ দিয়েছেন । এইভাবেই তিনি বুনিয়াদ তৈরি 
করে মন্দির নির্মাণ কার্ধে হস্তক্ষেপ করেছিলেন । ইহাহি ছিল তার কর্মপন্ধতি | 
পুর্বোক্ত এগাঁরসন সাহেব ভারতীয় সিভিল সান্তিসের একজন সদন্য ছিলেন। ইনি 


8৬ শিক্ষার আশ্ততোষ 


চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার থাকাকালীন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে কেমত্রিজ 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি দীনেশচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত 
ছিলেন, সেইজন্ত আশুতোষ তাঁর কাছ থেকে সিলেবাস পাবার জন্য দীনেশবাবুকে 
ধ্নপ কথ! বলেন। এগারসন সাহেব অন্ুরুদ্ধ হয়ে ঘাসময়ে সিলেবাসের একটি 
খসড়া পাঠিয়েছিলেন । 

প্রসঙ্গতঃ আতকোত্তর বিভাগে বাংল! পু'িশালার পত্তন কি করে হয়, সেই 
ইতিহাস জান] দরকার । বাংল। পুথি সংগ্রহের কাজে প্রথম খিনি অগ্রণী হন 
তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। তার সংগৃহীত পু'থিগুলি বিশ্বকোঁধ-সম্পাদক গ্রহণ করেন । 
এইবপে প্রায় তিন-চার হাজার পুথি সংগৃহীত হুয়। তারপর বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বাংলা 
বিভাগ যখন খোলা হয় তখন আশ্ততোষ তিন হাজার টাকা মূল্যে এ পু'থিগুলি 
ক্রয় করেন। এইভাবে ন্নাতকোত্তর বিভাগে পু'খিশালার পত্তন হয়। তারপর 
নানাস্থান 'থেকে নানাজনের সহায়তায় প্রাচীন পুথি সংগ্রহের কাজ চলে। 
এইবপে বিশ্ববিষ্ভালয়ের নিজস্ব সংগ্রহে প্রাচীন বাংলার পু'থির সংখ্যা প্রায় নয়-দশ 
হাজারে দাড়ায় । পু"খি সংগৃহীত হলো । এইবার রিসার্চন্বলার নিযুক্ত করবার 
সময় ; কিন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন অর্থের ঘোর অনটন চলেছে । বিভাগটির ভার 
তখন দীনেশচন্দ্র সেনের উপর ন্যস্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন £ “আমি 
আশুবাবুকে একদিন বলিলাম--দশহাজার পুথি বাংল! পাঠাগারে সঞ্চিত হইয়াছে । 
এই পু থিতে বাংলাদেশের ভূগোল, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, ভাষাতত্ব 
প্রভৃতি সম্বব্ধে এত তথ্য আছে যে মৌলিক গবেষণায় ইহার বাংলার সর্ববিষয়ে 
নৃতন আলো প্রক্ষেপ করিবে ।-."যদি ইহাদের ব্যবহার না হয়, তবে শুধু কি 
আলমারি সাজাইবার জন্য এগুলি সংগৃহীত হইয়াছে ?” 

আশুতোষ দীনেশচন্দ্রেরে কথার গুরুত্ব অনুভব করলেন এবং যদিও বিশ্ববিদ্যালয় 
তখন 'অর্থকষ্টের ঝটিকায় টলমল", তথাপি আত্মশক্তির উপর তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
ছিল। দীনেশচন্দ্রের আবেদন বার্থ হলে! না। পিত্ডিকেটকে দিয়ে তিনি বাংলা 
বিভাগের জন্ত চারজন রিসার্চস্বলার নিযুক্ত করবার প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন । 
আশুতোষের মৃত্যুর পর শুধু পুথি সংগ্রহের কাজ বন্ধ হয়নি, গোট। বাংলা 
বিভাগকেই একট। বিরাট অপবায় বলে মনে করেছিলেন তদানীত্তন শিক্ষা বিভাগের 
পেক্রেটারী লিশুসে সাছেব। আশুতোষের সময় বাংল! পু'থিশালার অধ্যক্ষ ছিলেন 
'াধকীর্তন'-সম্পাদক বসস্তরঞজন রায়। 

'জন্জান্ত ধিভাগের তৃলনায় বাংল বিভাগটি সম্পূর্ণ নতুন ছিল। এই বিভাগটি 
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গঠন করবার জন্ত আশুতোষকে কত নতুন সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে তার 
কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন .দীনেশচন্দ্র তার 'স্থৃতিকথা” গ্রন্থে । অস্থুসদ্ধিৎস্থ 
পাঠক এগুলি পড়ে দেখতে পারেন। তিনিই দীর্ঘকাল যাবৎ এই বিভাগটির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই বিভাগের গঠনে আশুতোষের বিরাট কর্ম-প্রতিভার পরিচয় 
একমাত্র তিনিই বিশেষভাবে অবগত ছিলেন ।. এর একটি স্থন্দর দৃষ্টান্ত তিনি 
উল্লেখ করেছেন । ১৯০৭ শ্রীপ্টাব্ষে তিনি যখন মগ্মনসিংহ পল্লীগীতিগুলি আবিষ্কার 
করেন তখন সেইগুলি উদ্ধার করবার জন্য তিনি একদিন আশ্ততোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন এবং. তাকে বলেন : “বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ৈষ্কব-কবিতা এতদিন 
জানিতাম, কিন্তু আমি আর এক ভাগারের সন্ধান পাইয়াছি, যাহা বৈষব- 
মহাজনদের পদাবলীর প্রায় গা ঘে"ষিয়া দাড়াইতে পারে । এই গীতগুলি উদ্ধার 
করিতেই হইবে_আমি এই কার্ধে ব্রতী হইতে চাই ।” 

আশুতোষ অমনি অর্থ মঞ্জুর করলেন । চন্্রকুষার দে নামক জনৈক যুবক মারফৎ 
দীনেশচন্দ্র এ গীতগুলি সংগ্রহ করালেন । আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তজ্ঞন্ত 
চন্দ্রকুমারকে পারিশ্রমিক দিলেন এবং সেই গাথাগুলি ছাঁপাধার ব্যবস্থা করে দিলেন । 
এই প্রাচীন পল্লীগাথা সংগ্রহের জন্য দীনেশচগ্্রকে উত্সাহ দিয়ে সেদিন আশুতোষ 
বলেছিলেন--“আপনি আপনার কাজ করে যান, আপনার কিছু চিন্তা করবার 
দরকার নেই।” সংগৃহীত পল্ীগীতি যখন মুদ্রিত হয়ে বেরুলো তখন লাট 
রোনান্ডসে এর একটা! তৃমিকা লিখে দিয়েছিলেন । বিলাত্ের “টাইমপ* পত্রিকায় 
এই বইয়ের যখন প্রশংসা করে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তখন সকলেই বুঝতে 
পারলেন যে বাংল ভাষার উন্নতি বিধানে আশুতোষের প্রয়াস বুথ! হয়নি বা 
অর্থব্যয়টা অপব্যয় হয়নি। তথাপি এই কাজের জন্যও সেদিন প্রতিকূল মস্তবোর 
অভাব ছিল নাঁ। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : প্বহলোৌক এ সকল গানের অসারতা 
প্রতিপন্ন করিয়া আশুবাবুর মন ভাঙাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন |” কিস্তু যখন ডক্টর 
প্রীয়ারদন, রদেনস্টাইন, সিলভ্যা লেশী প্রমুখ পণ্ডিত ও সমালোচকগণ এই 
গানগুলিক্ অজন্র প্রশংসা করে আশুতোষকে পত্র লিখলেন তখন* এই গাথা- 
সাহিত্োর উদ্ধার-সাধনে দীনেশচন্দ্রের পরিশ্রম ও আন্ততোষের আহুকৃল্যের জন্য 
নিত্ডিকেট এই কাজের প্রশংসা করলেন । 

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রতি সিনেটের প্রবীণ সদশ্যদের তখন বিরূপ 
মনোভাব ছিল বললেই হয়। বিদেশ সাহিত্যের মোহে সংস্কারগ্রস্ত প্রাচীনপন্থীর। 
একেবারেই বুঝতে পারতেন ন1 যে, বাংলার প্রাচীন সাহিত্য আমাদের কতট! 
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গৌরবের সামগ্রী । বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগ (এবং অন্যান্য ভারতীয় প্রাদেশিক 
ভাষা বিভাগ) যে এইদেশের প্রকৃত হিতার্থে,, সংগঠিত হয়েছে__সে কথাটা 
বোঝাঁতে সেদিন আশুতোষকে কম বেগ প্রেতে হয়নর্ি” “একদিন ফ্যাকালটির সভায় 
প্রকাশ্টভাবে এক প্রবীণ পণ্ডিত বলিক্ন! উঠিলেন, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কি ছাই- 
ভম্ম আছে ? এক রবীন্দ্রনাথের পুস্তক পড়িলেই বাংলা-পাহিত্যের সার-কবিত্থ পাওয়া 
যায় এবং তাহা? তো আমাদের মেয়েরাও পড়িয়া বোঝে ৷ বাংলায় মুদি দোকানের 
পাঠ্য কতকগুলি খাতাপত্র পড়াইবার জগ্ত আবার এম. এ, ক্লাস! তাহার আবার 
অধ্যাপক !' বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইহাই ছিল সেদিনকার মনোভাব ।” 

আশ্ততোষ এই ধারণার মোড় ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। সেদিন এই 
দুঃসাধা কাজে তিনি আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেনের ন্যায় ব্যক্তিকে যদ্দি তার পার্থ ন] 
প্তেন তাহলে এই বিষয়ে তিনি কতদৃর কৃতকার্য হতেন তা ভেবে দেখার 
বিষয় । বিশ্ববিষ্ভালয়ে আমাদের মাতৃভাষা আজ যে গৌরবের স্থানে সমাসীন, 
এজন্য আশ্ততোষের যতখানি কৃতিত্ব, দীনেশচন্দ্রের কৃতিত্বও ঠিক ততখানি-_এই 
কথাটা আঞ্জ বলবার সময় হয়েছে । গুণীর গুণের আদর করতে জানতেন 
আশ্ততোষ। তাই দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনি দীনেশচন্দ্রকে সম্মানিত 
“ডি, লিট.' উপাধি দানের ব্যবস্থা করেছিলেন । কিন্তু বাংলার এই অদ্ভিতীয় 
ভাষাচার্য, বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস-প্রণেতা এবং বাংল! ভাষার 
একজন রসনা লেখকের শ্বৃতির প্রত্তি উপযুক্ত সম্মান আমরা কতটুকু দেখিয়েছি? 
বাংল। ভাষার উন্নতিবিধানে দীনেশচন্দ্রের আত্মত্যাগের কথা বাঙালী কি একেবারেই 
বিশ্বত হলো? বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংল! ভাষা যাতে মর্ধাদার আঁলন পায় সেজগ্ 
আন্ততোষের মহাভূজের তলায় দাড়িয়ে প্রতিপক্ষদের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রকেও সেদিন 
কম সংগ্রাম করতে হয়নি । এই প্রসঙ্গে কাউয়েল সাহেব ও ভগিনী নিবেটিতার 
নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্মরণীয়। কবিকষ্কণ মুকুদ্দরামের কাব্যের ইংরেজি অন্গবাদ 
করেন কাউয়েল সাহেব এবং তিনি কবিকস্কণকে চসারের সঙ্গে তুলনা করেন আর 
নিবেদিতা 'রামগ্রলাদের কবিত্ব ও মাতৃভাবের গান হুইটম্যান, রেক ও অন্ান্থ 
বিদেশি কবিদের রচনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেন ।* তখন থেকেই বাংলা 
সাহিত্যের প্রতি বিদেশী পণ্ডিতদের দৃষ্টি যেমন আকৃষ্ট হতে থাকে, তেমনি এদেশে 
বাংলার নামে ধারা এতদিন নাসিকাকুঞ্চন করতেন ক্রমে ভাদেরও মতের মিহি 
ছতে থাকে । 
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' বাঙালী আশ্ততোষ বাংল! ভাষার জন্ত যা করেছেন, পরবর্তীকালে আর কোনো 
উপাচার্ধের পক্ষে তা সাধ্যায়র্ত্নি । শক্তিমান আশুতোষের কর্জজীবনের এই 
অধ্যায়টি না জানলে শিক্ষা-সস্কারক আশুতোষের কর্মপ্রয়াসের যথার্থ মূল্যায়ন 
কর] যাবে না। বাংল] ভাষা ও সাহিত্যের বিরোধী লোক কেবল যে বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
বাইরেরই ছিলেন তা নয়, ভিতরেও প্রতিকৃলতা। যথেষ্ট তীব্রতার সঙ্গে চলেছিল-_ 
সে অপ্রিয় ইতিহাসের আন্ুপৃর্ধিক আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। বাংলা 
বিভাগ ছাড়। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির জন্ত আশুতোষ কম চিন্তা 
করেননি । বাঙালী আত্মবিস্বত জাতি। ইংরেজের লেখা পাঠ্যপুস্তকই তাকে 
আত্মবিস্থত করে তুলেছিল । আমাদের. জাতীয় গৌরবের স্বৃতি জাগ্রত করবার 
জন্ত উপাচার্ধৰপে আত্ততোষ যে প্রয়াস পেয়েছিলেন, তার মূল্য আমরা কতটুকু 
বুঝেছি? আচার্য দীনেশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন : “দ্বারভাঙ্গা 
বিচ্ালয়ের দ্বার উদ্ঘাটনের পুর্বে ইতিহানের এম. এ.-গণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
ক? খ-এর উপর মাত্র হাত বুলাইতেছিলেন, কিন্তু এদেশের রাজৈঙ্বর্ষের কথ! 
একেবারে বিস্থৃতির অতল গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল। মহামনা উইলপন সাহেব 
এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত করিয়া. যে দীপ জাঙ্গাইয়াছিলেন, আশুবাবু তাহা 
আমাদের বিদ্যা-পীঠে আনিয়া সেই আলোকে এদেশের শিক্ষার্থীদের মোহ-ধ্বাস্ত দূর 
করিয়া দিলেন । তাঁহার অন্ুপ্রাণনাষ বু অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী এদেশের প্রাচীন 
ইতিহাস-উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইলেন। ডক্টর 'ভাগারকরকে আনিয়া তিনি এই 
বিভাগের ভিত স্থাপন করিলেন।” পরবর্তীকালে এই বিভাগে ধার নিযুক্ত 
হয়েছিলেন তাদের মধ্যে রমেশচন্ত্র মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাধাকমল, 
মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ বসাক প্রভৃতির নাঁম 
উল্লেখযোগ্য । এরা] সকলেই আশুতোষের কাছ থেকে উত্সাহ লাভ করে ভারতায় 
প্রাচীন ইতিহাস-চর্চায় ব্রতী হযেছিলেন। এই বিভাগে ডক্টর স্টেলা ক্রামরিশের 
যতো! প্রতিভাশালিনী মহিলার নিয়োগও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । ভারতীয় শিল্পকলা 
বিদ্যার পুনরুজ্জীবন ভিন্ন যে ভারতীয় সংস্কৃতির যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব নয়, এই তথ্যট! 
বুঝতেও আশুতোষের বিলম্ব হয়নি । 

তেমনি বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যে আশুতোষের বিশেষ অনুয়াগ ও উৎসাহ ছিল। 
ভারত ও ভারতের বাইরের বিরাট বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল। 
অহাবোধি বিহারের প্রতিষ্ঠাতা অনাগরিক ধর্মপাল (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো বিশ্ব- 
ধর্ম-সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ইনিও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত 






১৯০ শিক্ষাপ্তরু আশুতোষ 


ছিলেন ).ও সংস্কৃত রুলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সত্তীশচন্ত্র বিগ্যাতৃষণের 
সহযোগিতায় আশ্ততোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগের প্রবর্তন করেন । 
ইহাও তার - অন্যতম কীঁতি হিসাবে গণ্য হতে পারে । তার পূর্বে ভারতের কোনো? 
বিশ্ববিষ্ঠালুয়ে বৌদ্ধ-ইতিহাস ও বৌদ্ধ-সাহিত্য শিক্ষাদানের এবং গবেষণার কোনো 
ব্যবস্থাই [ছিল না। অথচ ঘুরোপ ও আমেরিকার বু শিক্ষা-কেন্দ্রে বৌদ্-ধর্ম ও 
ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীরুত হয়েছে । এমন কি বৌদ্ধ-ইতিহাসের 
গবেষণায়' অনেক পাশ্চাত্য .পণ্ডিত যশন্বী হয়েছেন । আতশ্তোষ এসব সংবাদ, 
রাখতেন । ' প্রাচীন ইতিহাসের পুনধিন্তাসে বৌদ্ধ-সাহিত্যের আলোচনার যে 
প্রয়োজনীয়তা আছে, তা! অনুভব করেই পালি-শিক্ষার বৈজ্ঞানিক বাবস্থার প্রচলনে 
বন্ধপরিকর হয়েছিলেন । 


আতকোত্তর বিভাগের প্রাদেশিক ভাষা বিভাগে অনেক ভাষার পত্ডিতের 
দরকার হয়। জ্ঞানপথের পথিকের জাতিভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই, এই কথাটা 
আশুতোষ বিলক্ষণ মানতেন । “সর্বত্র গুণের পুজার জন্য তাহার হস্ত পুষ্প কুড়াত, 
কোনে। সম্প্রদায় বা ধর্মের প্রতি তাহার অতিরিক্ত অনুরাগ বা বিরাগ ছিল না। 
কোথায় কোন্‌ বিষয়ের কোন্‌ পণ্ডিত আছেন, তাহার সমস্ত খবর তিনি 
জানিতেন 1” কেমন করে তিনি এই খবর রাখতেন? সহ কাজের মধ্যে যদি 
কোনে সময়ে একটু অবসর পেতেন, তখনি আশ্ততোষ একমনে ক্যালেগারগুলি 
ভালো করে পড়তেন। এই ভাবেই তিনি বোম্বাই, কলিকাতা, বেনারস প্রভৃতি 
.বিশ্ববিষ্যালয়ের ক্যালেগডার খুঁজে খুঁজে কৃতী ছাত্রদের নামের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন 
কয়েছিলেন । এই উপায়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এনে কৃতবিদ্য তরুণ ও 
প্রবীণ অধ্যাপকদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিয়েছিলেন । 


আশুতোষ ঠিক করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ললিতকলা ( 3 4১5 ) শিক্ষার 
ব্যবস্থা করবেন ৷ চিত্রবিষ্ভা ললিতকলার অন্তর্গত ; তিনি. প্রথমে চিত্রবিষ্তা দিয়েই 
কাজটা আয়গ করলেন। তীর ইচ্ছা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিভাগের ভার গ্রহণ 
করেন। দীনেশচত্রের মারফৎ তিনি প্রস্তাব পাঠালেন ত্র কাছে। মাসিক, 
৫০০ টাকা বেতনে তিনি রাজী হবেন ফিনা, এই কথাটি জানবার জন্য দীনেশবাবু 
একদিন জোড়া্ীকোয় এসে শিল্পাচার্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং সব কথা বলে, 
: হেষে নিবেদন করলেন, "আশ্তবাবু বর্তমানে অনুস্থ, তা নইলে তিনি নিজেই এসে 
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আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আপনি কি একবার ভবানীপুরে গিয়ে তার 
সঙ্ষে দেখা করতে পারবেন? আর বেশি বলতে হলো না। যথাসময়ে তিনি 
এসে আশুতোষের সঙ্গে দেখা করলেন । সঙ্গে ছিলেন দীনেশচন্দ্র । সেই সময়ে 
- অবনীন্দ্রনাথ সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা! দিয়েছিলেন । আশুতোষ 
ভারতীয় চিত্রবিগ্তার প্রতিষ্টাততা এবং 'অবিসংবাদিতভাবে- গুরুস্থানীয় হিসাবে 
অবনীন্দ্রনাথকে এমন সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন যে তাকে তিনি বলেছিলেন, 
«বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নাই, নতুবা তোমাকে এই সামান্য দক্ষিণা দেওয়ার প্রস্তাব 
করিতাম না, ইহা তোমার যোগা নয়। তুমি মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রশিল্প 
সম্বন্ধে ব্তৃতা করিবে এবং যদি কেহ ডিগ্রী পাইতে চাঁয়, তবে তাহাকে উপদেশ 
দিয়া ও শিখাইয়া সেই উপাধির যোগা করিয়া তুলিবে, তোমার বিশ্ববিভ্ভালয়ে 
আসিবার দরকার হইবে ন11” অতঃপর তিনি শিল্পগুরুকে সিনেটের একজন: 
“ফেলো” করলেন এবং চিত্রবিদ্ভার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন । কলিকাতা 
বিশ্ববিভ্ালয “বাগেশ্বরী বন্ততামালা'র ইহাই স্থচনা। প্রপঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯১৯ 
সালে খয়ড়ার কুমার গুরুপ্রলাদ সিংহ যখন দ্বিতীয়বার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে চার 
লক্ষ ষাট হাজার টাকা প্রদান করেন, তখন সেই অর্থ দ্বারা তীর স্ত্রী রাণী বাগেশ্বরী 
দেবীর নামে ললিতকল। চেয়ারের এ গ্রকার নামকরণ হয়। 

এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন : “আমার সৌভাগ্য যে, আশুতোষ আমাকে 
ডেকে পাঠিয়ে দেশের ছাত্রজীবনের সঙ্গে আমাকে মেলবার অবসর করে দিলেন । 
আমাকে কেন যে তিনি ডেকে নিলেন তা আজও আমি বুঝতে পারিনি । যে 
লেক জাহাজ চালিয়ে চলেছে সে,যে ডিার মাঝিকে সঙ্গী করে নিলে তার কারণ 
যে ডাকলে সে ছাড়া যাকে ডাকলে সে তো! বলতে পারে না। অনেক বড়ো 
ছিলেন যে তিনি, আর অনেক ছোটে ছিলেম যে আমি। সেই আমাকে ডাক 
দেবার ধারাট1 কেমন ছিল তা বলি। মাথা তীর পায়ের কাছে চুইতে ন] হুইতে 
তার হাত এগিয়ে এলো, আমাকে একেবারে তার বিছানার একধারে বসিয়ে দিলেন, 
তারপর একেবারে কাজের কথা-তোমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিই এমন সাধ 
আমার নেই,কিন্ত একাজ তোমাকে নিতে হবে। ..বিশ্ববিস্ভালয়ে আটের চেয়ার 
খোলার ছু'চার দিন আগের কথা । আমি বাংলায় ব্লবস্থির করেছি জেনে তিনি 
আমাকে ডেকে বললেন, দেখ, লাটসাহেবের ইচ্ছে, নিদেন প্রথম বক্তৃতা! 
ইংরেজিতে হোক্‌, কি বল? আমি সোজা আপত্তি জানালাম-হবে না আমি 
ইংরেজি জানিনে, এ আমার সাধ্যের বাইিরে |. তিমি আর কোনো! উত্তর দিলেন 
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না। যথাসময়ে চেয়ার খোল! হোল। বাংলা ভাষায় লেকচারের পর তিনি 
আমায় কাছে ডেকে বললেন, তুমি বাংলায় বলে ভালোই করেছ, আমি চাই এখানের 
সব কটা লেকচার বাংলায় হয়। তখন আমি বুঝলেম এমনি করে তিনি আমায় 
যাচিয়ে মিলেন। বাংলাভাষার উপর কতখানি টান তার মনে ছিল এই অগ্নি 
পরীক্ষার ধ্য দিয়ে আমি অনুভব করলেম। এই মাতৃভাষাকে শিক্ষা দেবার ভাষা 
করে যাওয়1 একেবাহ্কে তাঁর শেষ কাজও বলতে পারে |” 

অন্কশান্ত্রের অভিতীয় পণ্ডিত আশুতোষ আর্টের প্রতি সত্য সত্যই অনুরাগ 
পোষণ করতেন । এর সাক্ষ্য দিয়েছেন শিল্পগুরু স্বয়ং । তিনি লিখেছেন : “একদিন 
লেকচারের পর তিনি বললেন, দেখ, আগে আমিও একটু আধটু আর্ট সম্বন্ধে চর্চা 
করেছি। এরপর থেকে প্রত্যেক প্রবন্ধ -আমাকে অতি সাবধানে লিখতে 
হতো । এই যে তিনি বলেছিলেন তিনি আর্ট চর্চা করেছেন, তার প্রমাণ হঠাৎ 
পেলেম একদিন তার বাড়ির ঘরে একটা আলমারি-ঠাসা আর্টের বই দেখে__ 
চিত্রবিদ্যার অযূল্য সমন্ত পুস্তক; খুব পুরাতন, খুব আধুনিক সমস্ত ধরা সেখানে । 
সকল বিষয়ে জানার জন্য কী একাস্ত উৎসাহ ছিল তার মনের মধ্যে । রূপবিদ্যা_ 
বিচ্াচর্চার মধ্যে তাকে স্থান দিলেও চলে, না দিলে সংসার চলে যায়, এইতো 
আমাদের ধারণা । রূপবিদ্যার চেয়ে ডাক্তারি অস্থিিদ্যা বেশি কাজে আসে, 
জীবনে এ ধারণাও সাধারণ। কিন্তু এই অসাধারণ মানুষটি রূপতত্বের স্থান আছে 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে বেশি, এট ধরলেন এবং সেইভাবে কাজ আরম্ভ করলেন 1” 

ইনিই আশুতোষ | বিশ্ববিদ্তালয়ের বিধাতাপুরুষ আশুতোষ । 


সংগীত সন্বদ্ধেও একটি পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ খুলবার ইচ্ছা ছিল আশুতোষের । 
এই বিষয়ে একবার মধুপুরে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আশুতোষের যে আলোচন। 
হুয় তার একটি বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে : "মে আজ আট 
মাস আগের কথা । পুজার সময় আমি তখন মধুপুরে । আন্ততোষের ওথানে 
সগ্ধ্যায় আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকক্ষণ গানবাজন1 হোল । তাকে সংগীতে 
বেশ উৎসাহী দেখে মনটা ভারি খুশি হোল। কারণ আমার ধারণা ছিল যে 
সংগীত সন্থন্ধে তীর ধারণা আমাদের অন্তান্ত বড়োলোকদের মতো । আমাদের 
অধ্যে কথায় কথায় উচ্চশিক্ষায় ললিতকলার ( 81০6 4১: ) স্থান সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল । 
আন্ততোধ বললেন, আমাদের বিশ্ববিষ্তালয়ে সংগীত শেখাবার আমার খুবই ইচ্ছে 
স্িনাছে। কিন্তু কি বলব গানের-অগ্ক কেউ টাকা দিতে চায় না। আমি 
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একবার চেষ্টা করেছিলাম, তাই একথা বলতে পারি। আমি বললাম যে এটা 
দুঃখের বিষয়। কারণ ফুরোপে অনেক বড়ো বড়ে। বিশ্ববিদ্ভালয়েই তার? 
সংগীত প্রভৃতি আর্টের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেছে-_অথচ আমরা এ সম্বন্ধে এতই 
উদ্াসীন। আশুতোষ একটু হেসে বললেন--তা আর বলতে । আমাদের 
দেশ এ সম্বন্ধে এতই পেছিয়ে রয়েছে যে চিত্রবিগ্তায় আমি অধ্যাপকের ব্যবস্থা 
করার দরুণ লোকে বলে, আমাদের গরীবের ও ঘোড়া রোগ কেন ইত্যাদি । 
আমাকে এজন্য কি কম গঞ্জনা লহ করতে হয়েছে? তবে সে যাই হোক, সংগীত 
আমাদের বিশ্ববিদ্ভালয়ে আমি ঢোকাবই ।”* 

এর.পর আশুতোষ অতি অল্লকালই জীবিত ছিলেন, তাই তার এই সংকল্পটি 
তার জীবনে অচরিতার্থ ই থেকে যায়। 


আশুতোষের নী মধ্যাহকালে রবীন্ত্র-প্রতিভা সার] বিশ্বের বিস্মিত 
দুটি আকর্ষণ করেছে। বাংলার কবি বিশ্বকবি রূপে বন্দিত হয়েছেন, ভারতবর্ষ 
তথা সমগ্র এশিয়ার মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্ত্যে দুর্লভ “নোবেল পুরস্কার লাভ 
করেছেন । বিশ্বধিদ্ালয়ের কর্ণধাররূপে আশুতোষ যে ধুগাস্তর এনেছিলেন 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তা৷ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বাংলার এই মহান 
কমীপুকুষের প্রতি অন্তরে গভীর শ্রদ্ধী পোষণ করতেন । বিশ্ববিষ্ঠালয়ে আশুতোষ 
রবীন্দ্রনাথকে পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি । বি. এ.-তে 
যখন বাংল। প্রবর্তিত হয়, আশুতোষের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তখন দু'একবার 
বাংলার প্রশ্নপত্র তৈরী করে দিয়েছিলেন । তখন বাংলায় এম, এ.-র স্থটি হয়নি । 
এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন, “বাংলায় উচ্চশিক্ষা! দেওয়ার র্যবস্থা হওয়ার 
পর আঁশুবাবু ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, কবিবর আমাদের সহিত সহযোগ করিয়া 
এই বিভাগটির উন্নতিসাধন করিবেন। স্থচনায় তিনি এই বিভাগের শিক্ষা-বিষয়ে 
একটু মনোযোগী হইয়্াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের 
প্রতি আশুতোষের দুটি আকর্ষণ করেন | সেটি প্রাচীন বাংলার রচনার নমুনা-স্বরূপ 
একটা বড়ো রকমের সাহিত্য-চয়নিকা সংকলন ।” 

কিন্তু আশুতোষ কবির সহযোগিতা পেলেন না। তার একট] কারণ অবশ্ 
ছিল। নূতন এম. এ.-র পাঠ্যতালিকা তৈরী হলো । তাতে রবীন্দ্রনাথ বাদ 
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পড়লেন । সিগ্িকেট নিয়ম করেন. যে কোনো জীবিত গ্রন্থকারের বই নেওয়া 
হবেনা । কিন্তু দীনবন্ধু, মাইকেল প্রভৃতি লেখকেরাঁও প্রথমে স্থান পাননি, 
একমাত্র বঙ্কিমচত্্রের রচনা কিছু কিছু পাঠ্য হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে তখন 
সংবাদপত্রে কিছু সমালোচনাও হয় । দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : “নান! লোকে নানা 
কথা কহিয়া কবিকে বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । এ 
সন্থদ্ধে আমার নাষে কতকগুলি মিথ্যা কথা রটিয়াছিল।” কিন্তু নিন্দুকের মিথ্য। 
রটনায় কবি প্রথমটায় বিভ্রান্ত হলেও, পরে তার সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত 
করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। সে মহত্ব তীর বিলক্ষণ ছিল। আশুতোষ অনুরোধ 
করে পাঠালেন কবিকে বিশ্বব্ষ্ভালয়ের বাংলা বিভাগের প্পরশ্নকর্তা হবার, জঙ্য । 
দ্রীনেশচন্র পে অনুরোধ বহন করে নিষে আসেন কবির কাছে । তিনি সে 
অচ্ুয়োধে সাড়া দিলেন |. তখন দুজনে মিলে প্রশ্নপত্র রচন1 করবার নিয়ম ছিল। 
প্রাচীন বাংলা সাহিতোর ইতিহাসের প্রশ্নগুলি রবীন্দ্রনাথকে করতে বলা হয়। 
তিনি দ্রীনেশবাবুকে বলেন, আমি তো এ বিষয়ে অভিজ্ঞ নই, আপনি বিষয়টি 
ভালে জানেন, আপনি প্রশ্ন করে আহুন, তারপর আমি দেখে দেব)” পরবর্তী 
কাহিনী দীনেশচন্দ্র এইভাবে বর্ণনা করেছেন : 

প্তদনৃসারে আমি প্রশ্ন করিয়া তাহার নিকট লইয়া গেলাম । তিনি প্রায় এক- 
ঘণ্টাকাল প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন এবং দুই-একটি প্রশ্ন তাহার মনঃপৃত 
ন1 হওযায়ঞ্তাহা জানাইয়া দিলেন | আমি প্রশ্ন লইয়া বাড়িতে আসিলাম এবং 
তাহা নকল করিশা অফিসে নিয়া আসিলাম। দুই-তিন দিন পরে আশুবাবু 
আমাকে ডাকিয়া, পাঠাইলেন । আযাকে তিনি কহিলেন, প্্রশ্ধ কি আপনিই 
করিয়াছেন? রবিবাধুকে উহা দেখান নাই? আমি সমস্ত কথা তাহাকে 
জানাইলাম । আশ্ততোষ বলিল্যে--'কব্রির জানাইয়াছেন যে, সে প্রশ্ন তিনি 
করেন নাই, এসকল দায়িত্ব লইতে তিনি প্রস্তুত নহেন। আপনিই উহ! করিয়াছেন, 
উহাতে তাহার নাম যেন দেওয়। না হয়।, এইকপ ভাব পরিবর্তনে আমি ব্যথিত 
হুইয়াছিলাম। কিন্তু কেন যে এই পরিবর্তন হইল তাহা বুঝিতে পাঁরিলাম না। 
বন্তত আশুতোষের প্রাণের আকাজ্ষ। ছিল কবিবরকে বঙ্গ বিভাগে আনিয়া তাহার 
উপর সমস্ত ভারগ্যন্ত করা । কিন্তু তিনি ধর] দিলেন নাঁ। তাহাকে একাধিকবার 
পরীক্ষক-্থক্রপে আনিবার অন্ত আমরা চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়্াছি।” 

আশুতোষ কিন্তু রবীন্্র-প্রাতিভান্র উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে কুতিত হননি । 
খুঁত । তিনি বিশ্ববিভভালয্বের পক্ষ থেকে কবিকে “ডি, লিট. উপাধিতে ভূষিত 
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করেন । ইহা কবির “নোবেল পুরস্কার লাভের আগের ঘটনা । দীনেশচন্দ্র 
লিখেছেন, «কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কবিবর “নোবেল প্রাইজ” পাওয়ার পর বিশ্ব- 
বিস্তালয় হইতে'ঠাহাকে "ডি লিট., উপাধি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে কাগজপত্র 
সকলই আছে; তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, পিণ্ডিকেট যে তারিখে 
এই সম্মান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেওয়া স্থির করেন, তাহার পর কলিকাতায় কবির 
এনোবেল-প্রাইজ, প্রাপ্ির সংবাদ আসে। কিন্তু সিঙ্িকেটে এই প্রন্তাব পাঁস 
হইবারও অনেক পূর্বে আশুতোষ কবিবরকে উপাধি দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া 
রাখিয়াছিলেন |”, | 

দ্বিতীয়তঃ, অনেক দিন আগে থেকেই আশুতোষ রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন । কবি সম্মত হয়েছিলেন । 
কিন্তু ১৯২৪ সালের আগে তিনি এই প্রত্তিশ্রুতি রক্ষা করতে 'পারেননি। গ্রভাতকুমার 
“রবীন্দ্র-জীবনী? গ্রন্থে লিখেছেন যে, “এই বছর (১৯২৪) কবি কলিকাতায় আসিলে- 
আশুতোষ তাহাঁকে. অন্ততঃ একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন । 
কবি তাহাকে জানান যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিবার সময় তাহার নাই; তবে 
মৌখিক ভাষণ দিতে কর্তৃপক্ষের যদি আপত্তি না থাক্ষে, তবে তিনি সেরূপ করিতে 
প্রস্তত। আশুতোষ রাজী হইলেন । রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা 
দিলেন ।” এই ঘটনার দশ বছর পরে *কমলা লেকচার” দেওয়ার জঙ্য কবি বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কতৃক আর একবার নিমস্ত্িত হয়েছিলেন 1 কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয় বিশিষ্ট 
সাহিত্যিকদের সম্মানে যে পদক দিয়ে থাকেন তার নাম “জগত্বারিণী স্বর্পপদকণ | 
আয্জুতোষের মায়ের নাম জগত্তারিণী এবং তারই শ্বতিতে আশুতোষ-গ্রদত্ত অর্থে 
এই পদকের স্থাট্ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয:প্রদত্ত সাহিত্যের এই ছুর্লভ সম্মান 
সর্বপ্রথম রবীনদ্রনাথই লাভ করেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে আশুতোষের ব্যক্তিগত 
দানের পরিমাপ প্রায় একলক্ষ টাকা। 

বিশ্ববিভ্ভালয়ে ন্নাতকোত্রর শ্রেণীতে আশুতোষ বাংল! ভাষাকে স্থান দিয়ে একট 
বড়ো রকমের কাজ করেছিলেন, তেমনি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলিকেও এ 
মর্ধাদার স্থান দিয়ে তিনি তার বছদশিতাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন । এই সম্পর্কে তার 
নিজম্ব চিন্তা-ভাবনা অনুধাবন করার জন্য আমর] পূর্বোক্ত 'জাতীয়-সাহিত্য, গ্রন্থ 
থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি এখানে দিলাম । বাঙালী আশুতোষের কঙ্সনায়, তার 
স্বজাত্তি ও মাতৃভাষা! যেমন আদরের ছিল, তেমনি তার নিকট সমানভাবেই প্রিয় 
ছিল সমগ্র ভারত ও ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ ॥ লেইজন্তই তিনি বলতে 


£ 


১০৬ শিক্ষার আশুতোষ 


পেরেছিলেন, “আজ একবার ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে বঙ্গের মানচিত্র গুটাইষা 
রাখিয়া ভারতের মানচিত্রে দৃষ্টি সংযোগ করিতে হইবে। কলবাহিনী ভাগীরথীর তীরে 
দাড়াইয়া একবার নর্মদা-সিন্ু-কাবেরীর মশ্োতে মানস ম্লান করিতে হইবে। 
শ্যামা বঙ্গভূমির কোলে বসিযা শৌর্ঘবীর্ধের সমাধিক্ষেত্র রাজপুতনার গভীর মৃত্তি 
দেখিতে হইবে । কি করিলে, কোন্‌ পথে চলিলে, আমাদের বঙ্গভারতীকে 
ভারতের বিভিন্ন গ্রদেশের সাজসজ্জাষ মনের মত করিষা! বিভূষিত করিতে পারি, 
কি করিলে আমরা বঙ্গসাহিত্যকে কালে ভারত-সাহিত্যে পরিণত করিতে পারিব, 
সকল প্রদেশের মনীমা-ফলে বঙ্গস্মিকে ফলবতী করিতে পারিব--এই চিন্তা 
আমাদিগকে করিতে হইবে । আমি বাঙালী যেমন মহারাদ্ৰীয জ্ঞান-গবিমাষ 
আমার মনকে সাজাইতে চাই, তেমনিই আবার বাংলার মনীষা-সম্পদে তৎ্-তৎ্ 
প্রদেশ কি উপাষে সম্পন্ন হইতে পারে, সে কথাও আমাকে ভাবিতে হইবে। ক্ুত্ 
আপনাকে ভুলিযা বৃহৎকে বরণ করিযা লইতে হইবে। অল্পে সুখ নাই, যাহা 
ভূমা, বিরাট--তাহাতে আত্মবিসর্জন করিতে হইবে ।» 

অন্তর তিনি বলেছেন : “অন্তর যাহা ভাল, তাহা আমকে লইতে হইবে। 
আমার যদি কিছু ভাল থাকে, তাহা অন্যকে অগ্রলি পুরিষা দিতে হইবে । এইরূপ 
আদান-প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশ] নাই, পূর্ণন্থ 
লাভের সম্ভাবনা নাই। এমন একটি সাধারণ উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে 
যাহার আশ্রয়ে বঞ্গ, বিহার, উত্কূল, মাদ্রাজ, গুঞ্জর, রাজপুতনা, গান্ধার, পাঞ্জাব__ 
সব এবসুজ্জে গ্রথিত ও সাহিত্যে এক সমতটে সমবেত হইতে পারে। বাংলার 
শ্তামা-দৌষেলের কৃজনে রাজপুতনার মধুর কেকামৃত ব্ধণ করিবে, আবার 


- গান্ধারের ভ্রাক্ষীরসে ধাংলবর সাহিতাকুপ্ সরস হইবে । এইরূপ করিতে পারিলেই 


পি 


কালে ভারতবর্ষে এক অদ্বিতীষ ও অবিচ্ছিন্ন এবং প্ররুত এঁক্যবদ্ধ সাহিত্য-সাম্রাজ্যের 
ভিত্তি স্থাপন হইবে।” মনে হয এই মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হযেই আশুতোষ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালষে প্রাদেশিক ভাষাগুলির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন । 
এমনি করেই তিনি সেদিন জাতীর সংহতির বেদী রচনা করে গিষেছিলেন | 
আশুতোষকে ৪0005] 12৩81 বা জাতীয সংহতির পথিরুৎ বললেও অতত্যুক্তি 
হয় না। 

ভারতবর্ষে সাহিত্যের কষে একতার সমাধানে বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির যে একটি 
বিশি স্ৃমিকা আছে লে কথা তিনি যে কতকাল পূর্বে চিন্তা করে গিয়েছেন তা 
ভাবলে বিষ হতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : শিক্ষার প্ররকৃত কেন্্র 


শিক্ষা্ডরু আশুতোষ ১৪৭ 


দেশে এখন বিশ্ববিষ্তালয় । বর্তমান সময়ে ভারতে সবে সাত আটটি বিশ্ববিদ্যালয় 
আছে মাত্র। কিন্তু সেদিন আর দূর নহে মনে হয়, যখন ভারতের এক-এক 
প্রদেশে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে পাইব। যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়! 
দেশে অন কোন শিক্ষার কেন্দ্র নাই বা থাকিলেও তাহা গণনার 
মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনক্ধপ কিছু অদল-বদল 
করিতে হয়, বা নূতন কিছু করার দরকার হয়, তবে তাহা এ বিশ্ববিষ্ালয়ের 
মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। ভারতের সাহিত্যিক একতার সমাধান যদ্দি 
করিতেই হয়, তবে তাহা ফন্তদূর সম্ভব এ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সাহায্যেই করিতে 
হইবে...নৈরাশ্ের কোন কারণ নাই, ভগবানের নাম করিয়া, দেশমাতৃকার 
চরণ ম্ম্ণ করিয়া, বঙ্গভারতীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া আমরা কার্ধে 
প্রবৃশ্ত হইব ।-".আমার হৃদয়ে আমি ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখিতে পাইতেছি |» 
চির আশাবাদী আশুতোষ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতাকে কোনদিনই স্থান দেন 
নি--তার ধ্যানে এবং জ্ঞানে ছিল ভারতবর্ষ এবং বীণাপাণির মন্দিয়ে জাতিধর্ম 
নিবিশেষে তিনি সকলের সঙ্গে পাশাপাশি দাড়িয়ে মায়ের পদে পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ 
করে গিয়েছেন ৷ শিক্ষা-সংস্কারক আশুতোষের মহত্ব এইখানেই । স্যার সি, ভি, 
রমন মিথ্যা বলেননি যে, 4৯17 11090101216 06 1019 (917 451060910 ) 
95200162100. ড191010 19 1212 17 2105 50901005 2150. 11 8105 260. % 

আজ দেশে ভাষ! সমন্াট! নৃতন করে দেখ! দিয়েছে । ইংরেজী থাকবে কি 
যাবে, দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে কোন্টা রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার করবে, এই নিয়ে 
প্রবল বিতর্ক উঠেছে । এই প্রপঙ্গে আশুতোষের অভিমত ন্মর্তব্য। তিনি 
বলেছেন : “জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্ঠক। 
বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্ধ। 
দশভূজার পাদপঘ্সে রক্তজবার অর্থই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপদের 
অযোগ্য । ইহার 'অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না। ইংরেজী ভাষ! অর্থকরী 
হইলেও ভারতের অধিকাংশ লোক--ইতর সাধারণ--তাহা জানে না বা 
এখনও জানিবার জন্য তাহাদের প্রাণে তেমন আকাঙ্ষা দেখা যায় নাই। 
হুতয়াং ইংরেজীর সাহায্যে তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রয়ার্প কর! বৃথা ।*--আমার 


* ১৯৬৪ সালে আগুতোৰ শতবাধিকীর সময়ে এই গ্রন্থলেখকের লিখিত একটি পত্রে এই সস্তবাটি 
করেছিলেন তিনি । 


১৪৮ শিক্ষাগ্ডতরু আশুতোঘ 


মনে হয জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইলে, সকলকে এক অদ্বিতীয় জাতীয়তার স্তরে 
গাধিতে হইলে, জাতীয সাহিত্যে একতাবন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন 
জাতির ভাবের আদান-প্রদানের স্ব্যবস্থা হব শব জাতীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া 
করিতে হইবে । উচ্চশিক্ষিত হইতে নিরক্ষর কৃষককুল পর্যস্ত এক উর্ণনাভের জালে 
বেডিযা ফেলিতে হইবে, অন্তথা! একীকরণ অসম্ভব । 1015০861000 1717402£2 
না হউক, 00190856100) 01 00০0৩1১0 আান ০31051৩ নিশ্চযই জন্মিবে। স্তরাং 
সমগ্র ভারতের সকল কেন্দ্রে, সকল পল্লীর্তেএক শোত প্রবাহিত হুইবে। মকতভৃমিও 
তখন সরস হুইরা উঠিবে | ইহা আমার স্বপ্র নহে।” 

আজ একটি প্রশ্ন উঠেছে কোন্‌ ভাষ। রাস্ত্রীা ভাষার স্থান নেবে। আতশ্ততোষ 
বহুকাল পুর্বে এই বিষয়ে চিন্তা করে যে অভিমত প্রকাশ করে গিয়েছেন তা আজে। 
তাঁর মূল্য হারাযনি। তিনি বলেছেন : “কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ভারতে 
একভাষার প্রচলন আবশ্তক, কেন না ভাষাভেদে মনোভেদ, সুতরাং মতভেদ 
'অনিবার্ধ। তাই তাহাদের মতে অভ্তত হিন্দী ভাষা সমগ্র ভারতের জাতীষ ভাষা 
হওয়া উচিত । আমি কিন্তু এ মতের সমর্থন করিতে পারি না ১ যে কারণে ইংরাজী 
ভাষা আমাদের জাতীয ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দী বা অন্য 
কোন একট? নির্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্জনীন ভাষা হইতে পারে না। 
ইংরাজী ভাষা ভারতের জাতীয ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন প্ররক্কুতপক্ষে ভারতবর্ষ 
ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইযা অশ্বখপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয! 
পড়িবে, সেইকপে হিন্দীকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও ভারতের ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রদেশসধূহ তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইযা ফেলিবে।” 

বাংলা ভাষা! ও সাহিত্যের প্রতি আশ্ততোষের কি রকম প্রাণের টান ছিল 
তার প্রমাণ আছে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার ছুইটি স্মরণী কি-প্রতিভা সম্পর্কে 
তার আলোচনার মধ্যে । ফুলিযাতে কত্তিবাসের ভিটাষ দ্রাডিয়ে তিনি 
বলেছিলেন £ “সংস্কত কাব্যাবলীর সহিত ব্যাস-বাল্সীকির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার 
কাব্যাবলীর সহিত কৃত্তিবাসেরও সেই স্বত্ব । যে ভাষা কোনও সম্প্রদায বিশেষে 
সীমাকক্ষ নহে, সকল সন্প্রদায নিবিশেষে, সমাজ-দেহ্রে প্রত্যেক, শিরা-ধমনী- 
কৈশিকায় ধে ভাষ প্রবেশ করিতে পারে, গ্রত্যেক সম্প্রদাষের লোকে যে ভাষাকে 
“আমার? বলিক্না গ্রহণ করিষা পরিতৃপ্তি লাভ করেন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, 
প্ডিত-অপত্ডিত সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয্নেন, তাহাই বথার্থ 
ভাষা ) । কালিদংস ষর্বতোগামিনী সর্বতোব্যাপিনী ভাঘায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন 
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বলিয়াই যেমন তাঁহার কাব্য সকল সম্প্রদায়ের সকল সময়ে সকলের প্রিয়, মহাকবি 
রুত্তিবাপও তদীয় অনবগ্ঠ রামায়ণ কাব্য সেইরূপ সর্বকালাগ্রযায়িনী, সর্বতোগামিনী ও 
সর্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচন। করিয়াছেন বলিয়া তাহার রামায়ণ এত প্রপিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে ।-..মনোহর কল্পনা, মধুর ভাব, অন্থুপম স্থাক্টিকৌশল কৃত্তিবাসের পর আজ 
পর্যন্ত যত ব্যক্তি বঙ্গবাণীর পাদপুজ! করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই পুজার 
উপকরণ, ফুল, ফল, পল্লব কৃত্তিবালের এ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে চয়িত ও 
ংগৃহীত ।” 

তেমনি আধুনিক বাংলার প্রথম শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল সম্বন্ধে লিখেছেন : 
“মাইকেল মধুস্থদন দত্তের ন্যায় মহাকবির মাবিভাবে বঙ্গদেশ চিরদিনের মত পুজনীয় 
হইয়া রহিয়াছে । লৌকিক ভাষায় অনুষ্প ছন্দের প্রবর্তনের ন্যায় বঙ্গভাষায় 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়! মধুম্থদন বাংল। কবিতার পথ অতি সুগম করিয়া 
গিধাছেন। যতদিন বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতি থাকিবে, ততদিন তাহার 
অমিত্রাক্ষরের মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইবে। মধুর সমস্ত কবিতাতেই একটা! 
প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। দেখিতে পাই তাহার কবিতার সমস্তই প্রায় দেশীয় 
উপাদানে রচিত, তাহাতে বিদেশয় মশলা! নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা 
পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জগতের ভাল-মন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন» 
কিন্ত তাহার পিতৃ-পিতামহের প্রাচ্যের গ্রতিমা-স্থানে কদাচ পাশ্চাত্য প্রতিমা! বসান 
নাই, জাতীয়ত] বিসর্জন দেন নাই | পশ্চিম গগনের স্থচাক সান্ধ্যরাগের আভায় 
তিনি তদীয় কবিতাঁরাণীর ললাট মার্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহার 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণ রাঁগে। তাই তাহার কবিতার বিনাশ 
অসভব | তীহার কবিতার হিরগ্ময় জ্যোতিতে বাংলা ভাষা চিরদিনের মত 
জ্যোতিগ্মতী হইয়া রহিয়াছে ।*. কল্পনা সহচরীর স্তায় তাহার অনুবর্তন করিিত। 
তাহার যে কোনও কবিতা যখনই পাঠ করি, দেখি তাহাতে তদীয় হাদয়ের 
দুঢতার একট। ছায়। যেন স্বতঃই লাগিয়া আছে। বঙ্গ-কাব্য-কাননে তিনি ' দৃপ্ত 
সিংহের স্তায়, মদগধিত নগেছ্ছের গ্তায় বিচরণ করিয়া গিয়াছেন,_-কোথাও কাচ 
কোন কারণে তিমি শ্ঘলিত হন নাই। তাহার সমস্তই কবিত্বময় ছিল। তিনি 
দেখিতেন কবিতা, শুনিতেন কবিতা, কহিতেন কবিতা । তাহার হ্বদয় যথার্থই, 
যধুময় ছিল। বঙ্গভাষাকে তিনি যে অনর্থ সম্পদে সাজাইয়। গিয়াছেন, যে “কাঞ্চন 
কঞ্চুক বিভায়” বঙ্গভাষাকে উদ্ভীসিত করিয়। গিয়াছ্েন, তাহার মহিমা কোনও দিন 
গর হইবে না| মধুস্থদন আমাদের জাতীয় মহারুবি।” 


১১০ শিক্ষারণ্তরু আশুতোষ 


এই প্রসঙ্গে আরে। একটু বলার আছে। কলিকাতা] বিশ্ববিষ্ভালয়ে মাইকেলের 
কবি-প্রতিভা সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনার সুব্রপাত করেন আশুতোষ । যখন 
সাতকোত্তর বিভাগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যাবস্থা হয়, তখন এই 
বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক হিসাবে আশুতোষ শশাঙ্মোহন সেনকে নিযুক্ত 
করেছিলেন । ইনি প্রেসিডেব্সী কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। আশুতোষের দৃষ্টি তখন থেকেই এই মেধাবী যুবকটির 
উপর নিবদ্ধ ছিল। পরে ন্নাতকোত্রর শ্রেণীতে বাংলা বিভাগ খোল! হলে তিনি 
শশাঙ্ধমোহনকে চট্রগ্রাম থেকে কলিকাতায় নিয়ে আসেন এবং ওকালতি পরিত্যাগ 
করে অধ্যাপনায় ব্রতী হতে অন্থুরোধ করেন । শশাঙ্কমোহন একজন হুকবি ছিলেন ; 
তার কবি-প্রতিভার কথ। আশ্ততোষের অজান। ছিল না। তিনিই একদিন কথা- 
প্রসঙ্গে শশাঙ্কমোছুনকে বলেন, “আমার খুব ইচ্ছা, মাইকেল সম্পর্কে তুমি একটা 
ধারাবাহিক লেকচার দাও |” এই অন্ুরোধেরই পরিণতি ১৯২১ সালে কলিকাতা 
'বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যাপক শশাঙ্গমোহন প্রদত্ত 'গোপালদাস চৌধুরী 
বক্ৃহামালা”। এই বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ “মধুশ্ছদন £  অত্তর্জীবন ও 
প্রতিভ1।” মধুস্থদন সম্বন্ধে এই আলোচনা সেদিন বসু বিদগ্ধজনের নিকট সমাদৃত 
হয়েছিল৷ অন্যাবধি একমাত্র মোহিতলাল ভিন্ন আর কেহই শশ্রাঙ্বমোহনের এই 
আলোচনাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। আশুতোষকে যে বাঙালী জাতির 
সারস্বত যজ্ঞের সর্বপ্রধান খত্বিক বল। হয়েছে, সে গৌরব তার সর্বাংশেই প্রাপ্য। 
আশুতোষ তার মাতৃভাষাকে বিশ্ববিগ্ভালয়ে শ্রেষ্ট অসনে বসিয়েছিলেন, এটা 
কোনও আকম্মিক ব্যাপার ছিল না । তিনি নিজের মুখেই বলেছেন : “প্রথম যৌবনে 
যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর, যখন ক্রমে কা্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, 
আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার প্রবৃদ্ধি 
করিতে পারিব । মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার এ একই ম্বপ্প ছিল। একটা 
ধারখ। আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতিয় মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে জাতি তত উন্নত। 
আমি মধ্যে মধ্যে ভাবিতাম কবে এমন দিন আলিবে, যখন আমার শিক্ষিত 
দেশবাপিগণ আচারে-বাবহারে, কথায়-বার্তায়, চালে-চলনে প্রককত বাঙালীর মত 
হইবে । কবে দেখিব, দেশের ধাহার] মুখপাত্র শ্বরূপ, সমাজে ধাহার নেতা, 
বঙ্গভাষ। তাহাদের আরাধ্য দেবতা । কবে শুনিব, শিক্ষিত বাঙালী আর এখন 
ঘাংলা ভাষায় সর্বসমক্ষে কথা বলিতে ব৷ প্রকাশ সভা-সমিদ্তিত্তে বঙ্গভাষায় 
বক্তৃতা করিতে যংকোচ বোধ করেন ন। বা বাঙালী নিজেকে বঙ্গভাষার সেবকরূপে 
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পরিচয় দিতে কুন্তিত হম না। আজ বিশ্ববিদ্ভালয়ে বঙ্গভাষার আমন পড়িয়াছে। 
শ্বেতদ্বীপের মাতৃভাষার পার্খে আমার বঙ্গের শ্বেতশতদলবাহিনীর লিংহাসন স্বাপিত 
হইয়াছে । বঙ্গের তথ] বঙ্গভাষার ইহ! পরম কল্যাণের কথা । বাঙালীর ইহা 
পরম মাহেন্দ্রক্ষণ । 

এই মাহেন্দরক্ষণের ত্রষ্টাী ছিলেন আশুতোষ । এইভাবেই চিত্তে তার স্বদেশ, তার 
মাতৃভাষা স্থান পেয়েছিল। তাঁরই বিরাট কল্পনায় ভারতের বিভিন্ন জাতির 
মিলন-কেন্দ্র, মহামানবের মিলন-তীর্থ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে গঠন করার 
গ্রয়োজনীয়তা প্রবম অনুভূত হয়েছিল। শিক্ষার হ্বর্ণসথত্রে তিনি সমস্ত ভারতকে 
বাধতে চেয়েছিলেন । কতখানি ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তিনি এই 
গঠনকার্ধে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন, আজ বোধ হয় আমরা তা বুঝতে 
পেরেছি। কালের পটে সমুজ্জল আশুতোষের জীবনব্যাপী এই সাধনার দীপ্ত 
মহিমার আলোক আমাদের জাতীয় ইতিহাঁপ চিরদিনের মতে! উদ্ভাসিত হয়েছে । 


বাইরে থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে করতেন আশুতোষ ইংরেজ আমলা- 
তন্ত্রের সহচর--তিনি গভর্ণমেন্টের লোক। এই ধারণাটা! -সেদিন অনেকের 
মনেই বদ্ধমূল ছিল। তিনি একাদিক্রমে আট বছর উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন 
বলেই কি লোকের মনে এই ধারণা হয়েছিল? কিন্তু এই ধারণা যে কতদুর ত্রাস্ত 
তার সাক্ষ্য দিষেছেন বিপিনচন্দ্র পাল । তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের কাজকর্মের 
তদস্ত করবার জন্ত একটা কমিশন বসেছিল। ইহাই স্তাডলার কমিশন | অধ্যাপক 
র্যামসে মিউউর বিলাত থেকে এই কমিশনের অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হয়ে এদেশে আসেন । 
'আশ্ততোষও এই কমিশনের একজন সভ্য ছিলেন । খিপিনচন্দ্র তখন অমুতবাজারে 
লেখেন । অধ্যাপক মিউর কি একট কথ! নিষে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে 
একদিন বক্তৃতা দিতে গিয়ে অমুতবাজার পত্রিকার উপরে তীব্র আক্রমণ করেন । 
বিপিনচন্দ্র 'পত্রিকাক় তার জবাব দেন এবং উক্ত অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ্ভাবে 
পরিচিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । এই উপলক্ষে তিনি আশ্ততোষের সঙ্গে 
দেখা করতে তীর বাঁড়িতে গিয়েছিলেন । কার্ধতঃ, এঁ. দিনই আশ্ততোযের সঙ্গে 
বিপিনচন্দ্রের কাছাকাছি প্রথম দেখাশুনা হয়। এই ঘটনা ১৯১৭ সালের। 
পরবর্তী ক্যহিনী তিনি হ্বয়ং এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন : 
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এইবারই তিনি খোলাখুলিভাবে এবং একটু স্পষ্ট ভাষায় সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে 
বললেন এবং সেই সঙ্গে তার আশা ও আকাঙজ্ষার কথা আর এযাবৎকাল তাঁকে কী 
“পরিমাণ বিরোধিতার ভিতর দিঘে কাজ' করতে হয়েছে সেই ইতিহাস পরিষ্কার 
ভাবেই তুলে ধরলেন । তিনি বলেছিলেন 2৮136 1850 6181) 56215, 1 0000, 
188৮5 0661 56515 ০0: 02160016600 5008816 ১ 41950016193 20৫. 
08080185 160 50117611076 00 111:6 615210585 01 0152 75425, ০৪০1 
10980. 20920 10) 819810 8200. 00615 ৮18000009 1909.” এর থেকে বুঝ। 
যায় যে, উপাচার্ধ হিপাবে তার জীবন নিফণ্টক তো। ছিলই না বরং তা ছিল সমস্যা 
সম্কল এবং প্রবল খাঁধাবিপত্তিতে পরিপুর্ন। এই অবস্থার মধে বিশ্ববিষ্ঠালযকে 
নবঞ্রীতে বিমণ্তিত করে নতুন করে গড়ে তোলার কাজটা ষে প্রকৃতপক্ষে স্থুকঠিন 
( আশুতোষের ভাষায় 47617001681)? ) ছিল তাতে পন্দেহ নেই। তার বিরুদ্ধে 
বিষোদ্গার বড কম হয়নি, কিন্তু পুরাণের আশ্ুতোমের মন বাংলার আশুতোষও 
সেই বিষ স্বী কণ্ঠে অবলীলাক্রমে ধারণ করতে সক্ষম হ্যেছিলেন। তার মহত 
এইখানেই । 

এতদিন ষে গুরুভার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নব 
জীবনের সঞ্চার করবার জন্য তিনি এতকাঁল যে রকম অতন্দ্রভাবে নিজেকে 
নিয়োজিত রেখেছিলেন, আজ সেই দাষিত্ব থেকে মুক্ত হওযার প্রাক্কালে ভারতের 
এই নব-নালন্দার ভবিষ্তৎ সম্পর্কে তার মনে উীাদ্বগ থাক! ক্বাভাবিক। তাই তো। 
এই স্মরণীয় ব্তৃতার উপসংহারে আশুতোষ তার হৃদষের উৎ্কন্ঠিত আবেগ অবারিত 
করে দিযে ঘললেন ঃ “যদিও অনেক কিছুই করা হযেছে, ৩বু এখনে। অনেক কিছু 
বাকি। কে জানে ভবিষ্কতে কী হবে? সমযে সময়ে আমি নিজেকে ক্ষেতের 
উদ্বিগ্ন চাষীর সঙ্ষে তুলন1 করি। চাষী প্রথমে নিজের হাতে তার ক্ষেতে লাঙল 
দিল; তারপর যখন মৃত্তিকার কঠিন স্তর ভেদ করে শ্যামল অঙ্কুর উদগম হলে! 
তখন তাই দেখে তার মনে কত আনন্দ! সেই নবোত্িন্ন শস্াঙ্কুর দেখে তার মনে 
পড়ে যায় এর পিছনে শ্তরে স্তরে কী পরিমাণ এম তাকে নিয়োগ করতে হয়েছে । 
শ্রমের এই নয়ন-মন তৃপ্তিকর প্রাথমিক ফল দেখে চাষীর শরীর মন আনন্দে ভরে 
ওঠে, কিন্ধু এই শ্তামল অস্কুর থেকে পীতবর্ণের পরু শস্তের উদ্দম না হওয়া পর্ধস্ত তার 
উচ্ছেগের শেষ হয় না । আবার মাঠের সেই হরিছ্র্ণ শ্তের এশ্বয যত্ক্ষণ না তুলে 
এনে সে গোলায় তুলতে পারছে ততক্ষণ তার বিশ্রাম নেই, চিস্তার শেষ নেই। 
খনাবৃষি বা অতিবৃটিতে মাঠ ভরা সেই পোনার ফসল নষ্ট হয়ে ষাবার আশঙ্কা 
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থাকে । কীট-পতঙ্গের উৎপাতে মাঠের পাকা ধান মাঠেই বিনষ্ট হতে পার়ে। 
কৃষক তাই তার সাধ্যমত প্রয়াস পায়, কিন্তু বীজ বপনের পর থেকে তাকে 
ক্রমাগত প্রার্থনা করতে হয় আর ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখতে হয়। আমি 
আজ মুক্তক্ঠেই বলছি, সময়ে সময়ে আমারও অন্তৃতি মাঠের এ চাষীর অনুভূতির 
মতোই হয়ে থাকে । আমিও-আমরাও--মামি এবং আমার সহযোগীবৃন্দ-_এই 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের উন্নতিকল্লে ঘর্যানক্ত কলেবরে পরিশ্রম করেছি--কত শ্রমসঙ্কুল দিবস 
আর কত বিনিত্র রজনী আমরা যাপন করেছি । গৌরবময় ফসলের জন্য আমরাও 
প্রত্যাশা করেছি--জাতির পর্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি বিধানের জন্য যে ফসলের প্রয়োজন-- 
তার আত্ম৷ ও বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করবার জন্ত যে ফসলের প্রয়োজন । আমরা ক্ষেত্র 
রস্তত করেছি এবং আমাদের শ্রমের প্রথম ফল এখন সন্দ্শন করছি। কিন্তু সেই 
কপল স্থপরিপক্ক শন্তে পরিণত ন। হওয়ার পক্ষে অনেক কিছুই ঘটতে পারে । কী 
পরিমাণ বাধ! আমাকে অতিক্রম করতে হয়েছে এবং যখন আমি কল্পন। করি যে 
ভবিষ্াতে বিশ্ববিদ্ভালযকে আরও কত বাধা অতিক্রম করতে হবে, তখন এইসব কথা 
স্মরণ করে আমি একথা বলতে বাধ্য যে, আমার হৃদয় স্বভাবতঃই গভীর উত্কণ্ঠায় 
ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । যে প্রবল বাধার সন্মৃধীন আমাদের হতে হয়েছে, তা 
আজো ,আমরা চূর্ণ করতে পারিনি । কিন্তু সেইসব বাধাবিপত্তি যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন 
পথ দিয়ে আসে তখনই তা সমূহ বিপজ্জনক হয়ে ওঠে । যেখান থেকে ন্যায়সঙ্গত- 
ভাবেই আমরা সহানুভূতি প্রত্যাশা করেছি, সেইখান থেকেই আমরা পেয়েছি প্রবল 
আঘাত। বিশ্বাস স্থাপন করে আমরা নিরাশ হয়েছি। কিন্তু এই বাধা ও 
সহানুসৃতির অভাবের চেয়েও সরকারী মনোভাবের মধ্যে ধৈর্ধের অভাব দেখে 
আমরা আরো বেশি পরিমাণে উদ্দিগ্ন হয়েছি ।” 

সবশেষে আঙ্ুতোষ বললেন : “[ 06580 686 03511121217015 01০1) 
51011006586 006 5150 100510 5011151010) 10) 06661001760 10009011165, 005 
€০02.:015 51110 0 500097009196 আ1)101) 50 06661 1000095 006 আ০৪]. 
0080 09 8০০৫ ৪ 108০000 0 005 16810 101 10101) 106 1085 10160176160 
45030215020, আ 10116. 0086 16901006, 5050 17 20৮81706, 0136 0010 (022951 
0৫ 0106 2:00, 03181501585 52001160 107 13100 0136 10016 £1011003 01125. 
£8]1 60555 48155205 1 11015 1521$56, 2190 1567395 00৬. £০611059 9: 
300260005 006 80110 01১08 ০06 0136 12058150099 ক71320 106 9625 091 
10943 20855877607) 006 10011501920. 13695 0102 0005150 50030 0% 
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3156926 00005061700 2062 2150, 15001010515 156 900 00 15006, 00 ঢা, 
0 009. 

কিন্তু কেবলমাজ্র নৈরাশ্ঠের বাণীই তাঁর কগ্জে সেদিন ধ্বনিত হয়নি । চির 
আশাবাদী আশুতোষ তাই এই বলে তাঁর ভাষণ শেষ করলেন : 480৫ ৪: ৮০ 
1৮,000 206 00 01056 0119 8001685 06 11106 01) 2.17066 01 069 8170 
36519018005, 0106 50620025০0৫ 00000 200 8001:6100136020 10100 ৪ 
00068 ০:00 10010 01050155656) ০০0, ৬2015101700 10001061069 
্া1)5]২ 8:০০ 10] 195010000. ড/10০0, ৪11 15 5819. 2170 00776, 07216 15 
৪1160 117 006 06000801005 501 0106 01051781581016  ০010%1০000, 020 [ 
200 00 1)210215 138৮০, 00110600656 1856 52215) 101561)6 ৪. 8090৫ 5513 
050 00০ 11810011010 1085 1600 02015010106 05 013810 01 001 
10618]) 2100 0811 09860 2৪ 1006 01562 80601] 12507 01 8. ভ্য1110-0-10৩- 
স150, 000 0102 56285 18.0191706 01 ৪. 0016 2100 10015 09170 6017০%21 
10010011076 10 2 £1011005 €610012 10052৮21991 1200006--2 91116 0901- 
55020 00 006 02515100170), 2170. 10691] .] 0009 010 6৪765%61 00 
0870 2130 66110 01৪, 006 19006 21160510006 206016 ০1 
205 00101৮61515) 0996 5০০ আট 2 £620 0062910150৫ 110/210 
01966100521 5 2100-156 01015 02 105 1556 অ০10--61000 006 0606105 01 
)ড 500] 00616 11569 2. 1০7521)010 018521 101 006 05161007181 61516 0৫ 
08: 21779 21286777101 আ1000 16 ৪5 51561) 001006 00 ৫0 1000001) ভা01 
8190 818021 00 50106 72য%06100-- 2150 0৫ 6086 68021 08121070021 015110185 
€০ আ19000 2৮63 07 5286 [001,5015165 15 2 170610 1081)0-00810617 ৪9 
86 আস 05 ০61060 000010610810,7 

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলো, কিন্তু আশুতোষের চরিত্রের নিগুঢ় মহিমা! এবং তার 
কর্ষপ্রতিভায় উত্তঙ্গতাকে উপলব্ধি করবার পক্ষে তার এই ভাষণের উপসংহারটুকু 
বিশেষভাবেই অনুধাবনীয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে "আমার 
বিশ্ববিষ্ালয় বলে দাবী করলেন আর সেই সঙ্গে তায় প্রিয় জন্মভূমির কথাও বিশ্বৃত 
হলেন না। 'ইহা যদি স্বার্থলেশশূন্ত দেশপ্রেম না হয়, তবে দেশপ্রেম আর কাকে 
বলব? তীর এই কনভোকেশন বক্তৃতার সমালোচন। প্রসঙ্গে সেদিন “স্টেটসম্যান” 
পত্রিকায় এই মর্ষে। মন্তব্য করা হয়েছিল £ "ড় ০0106 15002001961 00 10855 


শিক্ষাঞ্ডর আশ্ততোষ ১১৯ 


৩৮21 1680 8001) & 10: ০0:)৮০০20 909601 £10100 00৪ ৬1০৪- 
(01290661191 06 205 [0015615105 ৭ [0718 0] 51561061:5, [৫ 
00105 2 090৫ 0: 11810617760 0155 1010211150558525 ০01 917 4১8008175 
0000136 01397:90651: 20. 5615105.” শ্বেতাঙ্গ-সমাজ পরিচালিত- একটি পত্তিকায় 
এ ধরনের মস্তব্য সেদিন সত্যই অপ্রত্যাশিত ছিল। ইংরেজীভাষার উপর তার কী 
অসাধারণ দখল ছিল, হৃদ্গত ভাব প্রকাশের কী অপুর্ব ক্ষমতা ছিল, তার অন্রাস্ত 
স্বাক্ষর আছে আশুতোষের এই বক্তৃতাটির শেষভাগে । কল্পনা, অনুভূতি, আবেগ 
এবং শাণিত যুক্তিতে উদ্দীপ্ত এই ভাষণটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালিয়ের ইতিহাসে যেমন 
চিরম্মরণীয় হযে থাকবে, তেমনি দেশের ইতিহাসের অলিন্দেও যুগ যুগ ধরে 
প্রতিধ্বনিত হবে বাণীর মন্দিরে একজন একনিষ্ঠ এবং আত্মনিবেদিত পৃঁজারীর হৃদয়ের 
আকৃতি হিপাবে_যে আকৃতি শুধু বিশ্বধিদ্যালয্বের বেদীমূলে নয়, তার দেশমাতৃকার 
বেদীমূলেও চরিতার্থতা লাভ করেছিল। 

এইভাবে উপধু'পরি চারবার উপাচাথ হওয়ার পর আশুতোষ অবসর গ্রহণ 
' করলেন । তার আগে একমাক্র বেলি সাঁহেব (ছা, 0. 985155 ) একাদিক্রমে 
ছ'বছর ( ১৮৬৯--১৮৭৫) এইপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । আশুতোষ যখন অবসর 
গ্রহণ করেন তখন তিনি ভাবতে পারেননি যে আট বছর পরে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক সংকটের দিনে আবার তাকেই নিশ্ববিস্ভালয়ের হাল ধরতে হুবে। 
১৯১৪ সালে তার ফেলোশিপ উত্তীর্ণ হয়। প্রায় পচিশ বছর 'কাল যাবৎ তিনি 
পিনেটের একজন মনোনীত সদ্য ছিলেন । ১৯১৪ সালে তিনি সর্বপ্রথম 
রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের নির্বাচকমগ্লী থেকে সিনেটের অন্যতম সদস্যকূপে নির্বাচিত 
হলেন। তার অবসর গ্রহণ উপলক্ষে স্াতক ছাত্রবুন্দের পক্ষ থেকে কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ালয়ে আশুতোষের একখাশি পুর্ণাবয়ব ঠতৈলচিন্র উপহার-ম্বরূপ প্রদত্ত হয় 
আর বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং ইউনিভাগ্িটি ল” কলেজের ছাত্রবৃন্দ 
সম্মিলিতভাবে আশ্ুতোষের একটি আবক্ষ মর্মরযূতি প্রদান করেন। তৎকালীন 
ছোটোলাট লর্ড কারমাইকেল এই মর্মরমৃত্তিটি উন্মোচন করেছিলেন । দ্বারভাঙ্কা- 
সৌধের স্থপ্রশস্ত পোপানাবলির শীর্দেশে এই মর্মরমূত্তিটি আজে বিছ্মান | 
মনে হয়, এইখানে দাড়িয়ে জ্ঞানপথের সেই অতন্দ্র পথিক যেন সর্বকালের জন্য বিশ্বের 
জ্ান-পথিকঘেরর এইখানে নীরবে আহ্বান করছেন ।* 


* ছুখর বিষয় ছাব্র-মুহদ আশুতোষের সেই মর্যরমুতিটি একদল উন্চুঙ্খল ছাত্রের হাতে লাঞ্ছিত হগ্ 
১৯৭* সালের দেশব্যাপী রাজনৈতিক অরাজকতার দিনে | মু্তিটিকে নিম আঘাতে বেদীচাত কর! হয়। 
সম্প্রতি এটি পুননিমিত হয়ে স্থাপিত হয়েছে বধাস্থানে । 


১২৪ শিক্ষাগত আশুতোষ 


স্যর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যস্ত উপাচার্য ছিলেন । 
ম্মারকগ্রন্থে এই সময়টাকে "1৩ 1008৮ ০160081 3615 0৫6 05০ 0080-6158 0081 
[06098100610 06 002 001৬21515) 05০ 00156251 105616, 60০ ০০00105 
80 03৪ 011] ৪৫ 121£0.৮__-এই বলে অভিহিত করা হয়েছে । এই সংকটের 
কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ । ১৯১৭ সালট ছিল বিশ্ববিদ্ভালয়ের পক্ষে ভীষণ অর্থনংকটের 
সময় । [106 681 1917 00020 আ10) ৪ 01681: 0৩61০9০01.- ম্মার কগ্রস্থে 
বলা হয়েছে এই কথা! । এ বছরই ভারত সরকার পিনেটের সঙ্গে রিন। পরামর্শে ই 
স্নাতকোত্তর বিভাগটির কার্যাবলী তদস্ত করবার জন্তা একটি কমিটি নিয়োগ করেন । 
আশুতোষ ছিলেন এই কমিটির চেযারম্যান আর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্চন্দ্ 
রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, লি জে হামিলটন, শ্রারামপুর কলেজের অধ্যক্ষ জি হাঁওয়েলস, 
প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যক্ষ ডাব্লিউ সি ওয়ার্ডমওষর্থ এবং বাংলার শিক্ষা বিভাগের 
অধিকর্ত1 হর্নেপ সাহেব (৬৬. ডা. 00761] ) | মার্চ মাসের গোভায় এই কমিটি 
একটি সর্ববাদিসম্মত রিপোর্ট দাখিল করেন। ইহাই কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালযের 
'2০0৩৫-62800906 [00015 00290010066+ এবং এই কষিটিপ্রদত্ত রিপোর্ট নতুন 
আইন অনুপারে সংগঠিত ও নববিধি অন্রপারে পরিচালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে সেদিন বিবেচিত হযেছিল। মার্চ ও এপ্রিল মাসে 
পিনেটের পরপর চারিটি সভায ( ১৭৯ মার্চ, ৩১শে মার্চ, ১৪ই এপ্রিল ও ১৬ই এপ্রিল ) 
এই রিপোর্টের আলোচন। প্রসঙ্গে যে তুমুল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল অনুসন্থিৎস্থ পাঠক 
স্মারকগ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করতে পারেন । 

সেদিনও আশ্ুতোষকে প্রবল বিরোধিতার সন্মুখীন হতে হয়েছিল । সিনেটের 
১৬ই এপ্রিলের সভা বিষয়টি চূড়ান্তভাবে আলোচিত্ত হন্ন এবং কষিটির রিপোর্ট 
কিছুটা সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে স্মারকগ্রস্থে বল! হয়েছে 
"50 2060 006 1251:07016817, 8006816৫০01 006 69090185100061076 0: ৪ 
০6009811560 0056-£150109166 55506170 01 6680131776, 5000 2170 165681:01) 
1 0915900.* অতঃপর সমস্ত কলেজ থেকে এম. এম-র পঠন-পাঠন উঠে যাষ 
এবং আ্াতকোন্তর শিক্ষা ও অনুশীলনের ক্ষেতে বিশ্ববিষ্ালয়ের ইতিহাসে নতুন 
অধ্যায় প্রবর্তিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সময়কার একদিনের বৈঠকে চাকা 
কলেজের খধ্যক্ষ আর্চবোন্ড সাহেব (ড/. £&. 0. &:০00৮০016 )*তার বক্তৃতায় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ৮56 00155181515 & 81০] 10080 01 [19018 
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এই শ্লেষাত্মক মন্তব্যটি করেছিলেন। এ সভাতেই এর সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন 
দর্শনের অধ্যাপক হীরালাল হালদার । 


»১৯১৭, ৬ই জানুয়ারি । ্‌ 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আচার্ধরপে বন্তৃতা দিলেন লর্ড 
চেমসফোর্ড। তিনি তার বক্তৃতায় যখন ঘোষণা করলেন যে, ভারত সরকার 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাবলী তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করতে 
মনস্থ করেছেন, তখন অনেকেই বিল্ময় প্রকাশ করেছিলেন-_-কেননা, এ ঘোষণ। 
ছিল যেমন আকম্পমিক তেমনি অপ্রত্যাশিত | ১৪ই সেপ্টেম্বর কমিশনের নিয়োগ 
ঘোষিত হলো! । লীডস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর এম ই স্তাঁডলার, ডক্টর 
জে ডাবর্িউ গ্রেগরি, পি জে হর্টিগ, অধ্যাপক র্যামসে মিউর,' আশুতোষ, 
মুখোপাধ্যায়, ডারিউ ডারিউ হন্েল, ডক্টর জিয়াউদ্দীন আমেদ এবং জি আ্যাগার্সন 
__ এই আটজনকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল। স্তাডলার সাহেব ছিলেন এর 
চেয়ারম্যান ; সেইজন্য ইহা শ্যাডলার কমিশন* এই নামে অভিহিত হয়। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্তিহাসে ইহ একটি গুরুত্বপুর্ণ কমিশন । এই শতাব্দীতে ভারতবর্ষে 
উচ্চশিক্ষার ইতিহাসেও এই কমিশন সেদিন কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ 
কমিশনের সদস্যগণ সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন । 
তদন্তের পর ১৯১৯, মার্চ মাসে কমিশন ভারত সরকারের নিকট যেরিপোর্ট 
দাখিল করেছিলেন, অনজ পর্ধস্ত কোনো কমিশন এমন বিপুলায়তন রিপোর্ট দাঁখিল 
করেছেন কিন! সন্দেহ । রিপোটটি পাচখণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল এবং এর উপসংহার ভাগ 
আটখণ্ডে রচিত হয় । এই সম্পর্কে ম্মারকগ্রন্থে মন্তব্য করা হয়েছে : “০ 12707 
406 8105৮ 57008010121 ০0030015510) 26019006090 10001) 2:00610010, 0: 
৪৪ ড/11662 আ101) 5001) 01681707255 ' 06 ড151010 ৪200 0: 6501:5581010,% 
রিপোর্টখানি ধারাই একবার পাঠ করেছেন তারাই এই মন্তব্!র যাথার্থ্য শ্বীকার 
করবেন । তবে এই রিপোর্ট' সর্ববাদিসম্মত হতে পারেনি । রিপোর্টের মূল 
স্থপারিশ সম্পর্কে একমত হলেও কয়েকটি বিষয়ে জিয়াউদ্দীন আমেদ ও ডক্টর 
খগ্রগরি--এই ছুজন সদন্ত ভিন্ন মত প্রকাশ করেন । ' স্টাডলার কমিশনের রিপোর্টের 
আহ্ুপুবিক আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই ঃ সংক্ষেপে কিছু বললেই যথেষ্ট 
হুবে। | 
দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : “সকলেই জানেন, শ্যাডলার সাহেব যে কমিশনের 


১২২ শিক্ষাপণ্ডরু আশুতোষ 


নেতা ছিলেন এবং যাহা তাহারই নামাঙ্কিত ছিল, ত্বাহা আশুবাবুর দ্বারাই 
প্রকৃতপক্ষে নিষত্িত। শ্তাডলার গুণগ্রাহী ছিলেন,_তিনি আশ্তুবাবুর প্রকৃত 
বন্ধুত্বাভিমণনী ও তত্প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ।” এই রিপোর্টে বু বিষয় আলোচিত 
হয় এবং সমগ্রভাবে শিক্ষার বিষধটি আলোচিত হয়। রিপোর্টের একস্থলে বলা 
হয়েছিল : পাব0 59056906015 16-0169101580010 0£ 6106 [0101৮615165 5551০10 
০:921765] 11] ০০ 00951916 001285 ৪110 1001] ৪. 190108.1 2-01:5913198- 
600 02 002 99550210006 98০01708.:5 17000090107) 001) 1১101) 
[001561510 আ০0 0206105, 15 0811160 11)00 69০০6. ৯ 1501081] 16160100 
15106068582 10000 0215 602: [00101521515 1910120) 006 8150 101 10780101081 
ঢ1:9£535 10) 067821.” এর মধ্যে ব৪610708]  20£1559 কথাটি তাৎপর্ধপূর্ণ 
ছিল। ১৯০৪ সালে নতুন আইন প্রত্তিত হওয়ার একধুগ পরে আমূল সংস্কারের 
প্রয়োজন দেখা দিল এবং সেই সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রয়োজন 
দেখা দিল। 

শ্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে যে সব স্থুপারিশ কর] হয়, তার প্রত্যেকটিই 
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক ব্যাপারে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীষ 
হয়ে উঠেছিল। অতঃপর যে কঘটি পরিবর্তন এলো তার মধ্যে লক্ষ্যদীয ছিল 
প্রধানত এই কয়টি: ১. ভারত সরকারের এক্তিয়ার থেকে কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্তালয়কে বাংল] সরকারের এক্কিয়ারের অধীনে নিযে আসা, ২. বিশ্ববিদ্ালয়ের 
এক্তিয়ার থেকে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলি সরিষে নেওযা ও এগুলি প্রস্তাবিত 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির এক্তিযারের মধ্যে নিঢুয়ে আসা; ৩. মাধ্যমিক ও 
ইপ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য বোর্ড গঠন, ৪. ঢাকাতে একটি 
বিশ্ববিদ্ালয় (11680121706 01৮21 ) স্থাপন করা, ৫. কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পুরোদস্তর 06550101706 0151৮6151% বূপে পুনর্গঠন কর। ; 
৬. মফন্থেলস্থ কলেজগুলির পরিচালনের জন্য একটি ম্পেম্তাল বোর্ড গঠন করা, 
৭. কলিকাত্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গ্রচপিত শাসন তশ্ত্রের স্থলে নতুন শাসনতন্ত্র রচন1 কর] ; 
একটি প্রতিনিধিযূলক পরিষদ, একটি কার্ধনির্বাহক পরিষদ, একটি আযাকাডেমিক 
পরিষদ এবং একজন বেতনভোগী উপাচার্ধ__এই বিষয়গুলি প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্ের 
অন্তর্গত থাকবে) ৮. আরো। অধিক-সংখ্যক সুশিক্ষিত ( 0::21:06 ) স্কুল শিক্ষকের 
ব্যবস্থা করা এবং ৯», ছাত্র-জীবনের মান উন্নয়ন করা। নিঃসন্দেহে এই 
স্থপারিশগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগাস্তকারী পরিবর্তনের সুচনা! করল। 


শিক্ষাপ্তর আশুতোষ ১২৩ 


এই প্রসঙ্গে একজনের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য । তিনি স্তাডলার 
কমিশনের অন্ততম সদশ্য এবং. আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ শ্তর ফিলিপ 
হার্টগ। শিক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রগাঢ় চিন্তা-ভাবন1 আশুতোষকে তার প্রতি আরুষট 
করেছিল। বস্তুত এই কমিশনে একত্র কাজ করার স্থয্গ পেয়ে উভয়ে উভয়ের 
প্রতি আকুষ্ট হয়েছিলেন । উভয়েই সমবয়সী ও সমধর্মী ছিলেন । এই হার্টগই 
পরবর্তীকালে নব-স্থষ্ট ঢাকা বিশ্ববিালয়ের প্রথম উপাচার্ধ হিসাবে তার অপূর্ব 
সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন । ভারতের অতীত ও বর্তমান সময়ের 
শিক্ষার ধারা সম্পর্কে তার 50726 8.576085 ০ 1752221720%02601, 10251 
272 17258 শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ । হাটগ 
_আশুতোষের গ্রণমুগ্ধ ছিলেন । শ্যাডলার কমিশনে তীর সঙ্গে একত্রে কাজ করার 
সময় আশুতোষের সঙ্গে তার মতবিরোধ ঘটলেও, পরবর্তীকালে তিনি লিখতে 
পেরেছিলেন : 715 05100. আ৪3 006) 60 211 10695 10000 ড1806৬61 
50111060065 ০2006--:001 000 05005100 0329106 10010 01015 00180611)- 
015000. ৫ ৪০6101,৮ বন্তত আশুতোধ-চরিত্রের এই একট বড়ো বৈশিষ্ট্য 
ছিল যে, কোনে। বিষয়েই তিনি 104299610 ছিলেন না; যদি কেউ তাঁকে যুক্তি 
দ্বারা কোনে বিষয় সম্পর্কে বোঝাতে পারতেন, আশুতোষ তখনি মত পরিবর্তনে 
কিন্ব৷ প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে দ্বিধ! করতেন ন1। 

কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দু'বছর আগে বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ 
হয় হয়, ঠিক সেই সময়ে (২০ আগস্ট, ১৯১৭) ভারত সচিব মণ্টেগ্ড ভারতবধের 
অন্য নতুন শাসন-সংস্কার ঘোষণা] করলেন । পর্যায়ক্রমে ভারতবাসীকে দায়িখজনক 
শাসনভার ( 2853901781016 00৮61010620) দেওয়াই ছিল ব্রিটিশ গভনমেণ্টের 
প্রস্তাবিত নীতি । নতুন সংস্কার প্রবর্তন করার পূর্বে মণ্টেগ্ড দ্বয়ং কিছুদিনের জন্যে 
ভারতবর্ষে এসেছিলেন । ভারতবাসীর মনোভাব পর্যবেক্ষণ করাই ছিল ত্রার এই 
আগমনের উদ্দেশ্ । সত্তার এই ভারত-সফরে তীর প্রধান সঙ্গী ছিলেন ভারতের 
তদানীস্তন গভরন্র-জেনারেল চেমসফোর্ড। পরে এরা ছুঙ্জনে মিলে ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে যে সংযুক্ত রিপোর্ট দাখিল করেন তারই ভিত্তিতে রচিত নতুন ভারত- 
শাসন-আইন (1106 030৬6700760 01 [00019 4০৫ 0৫ 191.9) প্রবর্তিত হয় । 
এলো দ্বৈত-শাসনের যুগ । হস্তাস্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে শিক্ষা ছিল একটি। 
বিশ্ববিষ্ঠালয় চলে গেল দেশীয় মন্ত্রীর অধীনে । কঙ্গিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উপর 
স-পারিষদ গভর্ণর-জেনারেলের কর্তৃত্বের অবসান হলো, অতঃপর গভর্পর-জেনারেল 


১২৪ শিক্ষাগ্তর আশুতোষ 


আর আচার্য রইলেন না। এখন থেকেই প্রাদেশিক গভর্নরের আচার্য হওয়ার নিয়ম 
প্রবর্তিত হয। 

এই পরিবতিত পটত্যিকাষ ১৯২* সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখে বাংলা 
সরকারের প্রাইভেট সেক্রেটারি বিশ্ববিালযকে এই মর্ষে একখানি পত্র লিখলেন 
যে; ভারত সরকারের নির্দেশক্রমেই কলিকাতা শিশ্ববিালযের পুনর্গঠনের জন্য একটি 
বিল প্রধর্তন করতে বা'ল1 সরকার মনস্থ করেছেন । সিগ্ডিকেট সেই পত্র সিনেটের 
বিখেচনার জন্য উত্থাপন করতে মনস্থ করলেন এবং সেই সঙ্গে তারা ভারত 
সরকারের নিবট এই মন্ধে একখানি পত্র লিখলেন যে, খিশ্ববিষ্ঠালষের আধিক 
বিষমটি সম্পর্কে অবিলম্থে তদস্ত হওয়া উচিত। ঠিক এই সমযেই ভারতবধের 
রাজনীতিতে মহাম্মা গান্ধীর আখির ঘটে । নতুন শাসন-সংস্কারে ভারতবাসীর 
মনে জাগে অপন্তোষ-অসন্োষ থেকে বিক্ষোভ এখং পরিশেষে বিক্ষোভ থেকে শুরু 
হয় আইন-আঅযান্য আন্দোলন । গান্ধী ছিলেন এই আন্দোলনের জনক ও নেতা। 
ভারঙখধষের শ্বাধীনতার জন্য জাতীয সংগ্রামে ছাত্রদের যোগদান করার জন্ 
আহ্ষান জানালেন তিনি । স্বুল-কলেজ বজন করা! আইন-মমান্য-আন্দোলনের 
কর্মন্চীর অন্কর্গ৩ ছিল। ইতিমধ্ো ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতা 
বিশ্ববিালষের সঙ্গে বিনা পরামশ ক্রমেই স্থাপিত হযেছে পাটন। বিশ্ববিদ্যালয় । 
এর ফলে সাতটি বধলেজ ও বিহার-উডিষ্তার অন্তর্গত স্কুলগ্ুলি কলিকাতা 
বিশ্বিষ্ঠালযের হস্তচ্যুত হয। পাটন। বিশ্ববিদ্যালয় স্বাপিত 'হওযার চার বছর পরে 
চাকা বিশ্ববিদ্ঞালয স্থাপিত হয। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, নতুন দুইটি বিশ্ববিষ্ভালষ 
স্থাপন-_একটির পর একটি, এইসব ঘটনার ফলে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিক 
অবস্থ! শোচনীঘ্ন হয এবং এক অকক্পিত সংকটের ভেতর দিষে একে চলতে হয় । 

এই সমযকার একটি শোকাবহ ঘটন] হলো কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 
ভারতীয় উপাচাধ স্যর গুরুদাস খন্দ্যোপাধ্যাষের লোকাস্তর গমন । ১৯১৮ সালের 
২রা ডিসেম্বর চূযাত্তর বছর বষসে তীর মৃত্যু হয়। ৩০শে ডিসেম্বর লর্ড ঝোনান্ডসের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিনেটের এক বিশেষ সভায় শ্যন্ধ গুকুদাসের মৃত্যুতে 
শোবপ্রকাশ করা হয়। সেই শোকসভাষ স্তন আশুতোষ স্তর গুরুদাসের স্মৃতির 
উদ্দেশে তার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বলেছিলেন : “এই বিশ্ববিষ্তালয়ের উন্নতি 
বিধানে স্যর গক্দাস যে আগ্রহ, যে নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তা আজ পর্যন্ত 
অনস্থিক্রমনীয় হযে আছে এবং থাকবেও টিরকাল। তিনিই এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
প্রথম ভারতীয় উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন (১৮৯) এবং যে তিন বৎসরকাল 
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তিনি এ পদে অধিষ্টিত ছিলেন সেই সময়ে--সেই সংকটকালে-_যেবূপ দক্ষ তা, 
বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার সঙ্গে তিনি এই শিক্ষা-গ্রৃতিষ্ঠানের হাল ধরেছিলেন তা 
এক কথায় অতুলনীয় ।” 

১৯১৮। স্যর দেবগ্রসাদ পর্বাধিকারীর . স্থলে নিষুক্ত হলেন নতুন উপাচার্য 
ল্যান্সলট স্যাপ্তার্সন । .ইনি তখন কঙ্গিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 
ছিলেন। বিদায়ী উপাচার্ধ তার বিদায়-সন্বর্ধনা সভায় বলেছিলেন : ৭173৩ 
9119650 01১০ [0001৮215165 0100815 006 50555 800 5001 06 ৪. অ০10 
[5৬০915619৬6 108৬5 80122000059 01006 210550, 03016 ৬০ 16561 
910011172 00 910901051, 10 10200 51021] 50106 00 05--8300 6215650 
800. 5610695. 01 111 1706 ০০৭2৫. ল্যান্সলটের পর এলেন স্বনামধন্য. 
চিকিৎসক স্যর নীলরতন সরকার-__ইনি ১৯১৯ থেকে ১৯২১ এই ছু'বছরে ছুবারের 
জন্য উপাচার্ধ নিযুক্ত হয্পেছিলেন । কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালযের ইতিহাসে এই 
সময়কার প্রসিদ্ধ ঘটনা--দানবীর রাঁসবিহ্ারী ঘোষের দ্বিতীয় [দফায় দান। এবারা 
দানের পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে এগার লক্ষ টাকা । ১৯২০, ৩র। জানুয়ারী, 
লিনেটের এক সভায় ধন্যবাদ সহকারে রাজন্যোচিত 'এই দান, দাতার ১৯১৩, 
সালের মূল শর্তান্থ্যাক়্ী গৃহীত হয়। এই দানগ্রহণ-ম্চক প্রস্তাব সেদিন উত্থাপন 
করেছিলেন আশুতোষ স্বয়ং । সেদিন তিনি তার বক্তৃতায় তার পৃজনীয় শিক্ষক 
স্যর রাপবিহারী ঘোষকে 7006 691500056 2168০001 0. 01: [00156151” 
বলে উল্লেখ করেছিলেন । 

আশুতোষের অভীগ্গিত 'ফুনিভারসিটি কলেজ অব সায়েন্স আগ টেকনোলজি” 
প্রতিষ্ঠা করার পথ সেদিন "এই দানের ফলেই স্থগম হয়েছিল। .রাসবিহারী 
ঘোষের এইবারকার দানের দ্বারা ফলিত রসায়ন ও ফলিত পদার্থবিদ্যার জন্য 
ছুইটি নতুন অধ্যাপকের পদ সষ্ট হয় এবং এই -দুইটি পদ লাভের প্রথম সৌভাগ্য 
ধাদের হয়েছিল তার। হলেন যথাক্রমে হেমেন্দ্রকুমার সেন ও ফণীন্্নাথ ঘোষ । 
এই বছরের মে মাসে রাসবিহারী ঘোষ তাঁর 'উইল” মারফত বিশ্ববি্যালয়ের হস্তে 
শানে ড০11808 ্611081519 স্থাপনের উদ্দেশ্যে আরো আড়াই লক্ষ টাকা দান 
করেন। বস্তুত কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে আজ পর্যন্ত যত মহুত্প্রাণ দাতা! অর্থ- 
সাহাযা করেছেন, তাদের মধ্যে রাপবিহারী ঘোষের দানের পরিমাণই সবচেয়ে 
বেশি। দাতার মুকহস্তে করেছেন অর্থদান আর পেই অর্থের সাহায্যে আশুতোম্ব 
করেছেন শিক্ষাদান । ইংরেজ শাসক কর্তৃত্ব করেছেন, কিন্তু অর্থপাহাম্য দানে 
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তাঁরা লেদিন মে বন্ধমুষ্ট-নীতির অনুসরণ করেছিলেন, আশুতোষ বার বার তার 
কঠিন সমালোচন1 করেছেন ৷ একমাত্র পালিত সাহেব ও ঘোষ সাহেবের দানের 
কথা বিবেটনা করলে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়কে বাঙালীর বিশ্ববিষ্ালয় বলতে 
বাধা কোথায়? আশ্ততোষের কৃতিত্ব এই যে, সরকারী কর্তৃত্বের কাঠামোর মধ্যে 
থেকেও তিনি শ্বজাতির দানের সাহায্যে বিশ্ববিগ্ভালয়কে তার অভিপ্রেত রূপ 
দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । সরকারী কাঠামোর মধ্যে বিশ্ববিষ্ভালয়কে কিভাবে একটি 
30607502908 বা ন্বয়ংল্াধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে বূপায়িত কর] সম্ভব, আশ্ততোঁ 
সেই দৃষ্টাস্তই স্থাপন করে গিয়েছেন। তৎকালীন অবস্থায় এটা বড়ো সহজ কাজ 
ছিল না । 


মহুৎকাধধে মহৎ ত্যাগ চাই । বড়ো জিনিস পেতে হলে খুব বড়ো৷ রকমের ত্যাগ 
আবস্তক। 'প্রীণ অকুপণভাবে ঢেলে দিতে না পারলে সিদ্ধিলাভ স্বদুরপরাহত । 
আশুত্বোষের জীবনে ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 
তিনি প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি মহাত্ীর্ঘে পরিণত করেছিলেন 
আর তাঁর এই মহাতীর৫ঘে সমস্ত জগৎকে তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন । . সেই ১৯০৬ 
সাল থেকে স্ৃত্যুকাল পর্যস্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পুনর্গঠনে তীর বিরাট উদ্যমের ইতিহাস 
আজে সম্পূর্ণ অনুশীলনের অপেক্ষায়, রয়েছে । দীনেশচন্দ্র সত্যই বলেছেন : 
“আশুতোষ কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধু প্রাদেশিক একট] পাঠশালার মতো 
গড়িতে চাহেন নাই ; রাজাধিরাজ হইতে কুটীরবাসী পর্যস্ত সকলে এখান হইতে 
সম্মানে ভারতীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন,__-এই গৌরব তিনি ইহাকে 
দিতে প্রয়াসী ছিলেন ।..-ভারতীর প্রসাদের এই পরিবেশনের অংশ পাইবার জন্য 
জগতের সমস্ত দিক হইতে হস্ত প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি তপন্বীর মতো 
সাধনা করিয়াছেন, সম্ভাটের ন্যায় ব্যয় করিয্নাছেন এবং আদেশ করিয়াছেন, 
মঞজুরের স্তায় দিবারাত্রি খাটিয়াছেন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্তরিকতার সহিত 
কার্ধক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন 1” 

গভনমেণ্টের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্ধ ছিল, কারণ তিনি ছিলেন তুর্িবার, 
স্বাধীনচেতা মাধ। সেই সমুন্নত মস্তক কারো! কাছে নত হয় নি। তিনি বিশ্ব- 
বিভালমের জঞ্জ সম্পূর্ণ “অটোনমি, বা শ্বাধীনতার দাবী 'করেছিলেন, সেইজস্তই 
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কর্তৃপক্ষ কোনোদিনই আশুতোষনক খুব স্থনজরে দেখেন নি, অথচ তাঁকে নইলে 
বিশ্ববিগ্ঠালয় একরকম অচল । ১৯১৪ সালে উপাচার্ধের পদ থেকে অবসর নেওয়ার 
পর দেখা গেল, “আশ্ববাবু বিশ্ববিষ্ালয়ের কর্ণধার ন। হইয়াও কর্ণধারই রহিলেন ; 
প্রতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম তাহারই ছাপমারা, তাহারই ইঙ্গিতে নিয়দ্ত্রিত। সতরাং 
কর্তৃপক্ষ বুঝিলেন, আশুবাবু যাহা বুঝিবেন তাহাই হইবে, অপরের কোনো নির্দেশ- 
পালনের জন্য সেই বিশাল শিক্ষা-শালায় তিলমাত্র অবকাশ নাই।” স্থতরাং এ 
কথা মিথ্যা নয় যে, গভর্নমেন্ট চেষ্টা করেও আশুতোষকে তাদের অনুগত বা 
বশন্বদ্দ বাক্তি করে গড়তে পারেন নি। সেইজগ্যই তাঁকে সরকারী, বিরোধিতার 
ভিতর দিয়ে চলতে হয়েছিল সেদিন । এই বিরোধিতা! তাঁর জীবনের শেষপর্বে কী 
তীব্র হয়ে উঠেছিল, বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই ইতিহাসট1 একটু আলোচন! 
করব। 

পর-পর. কয়েকজন উপাচার্ধ নিযুক্ত করে কর্তৃপক্ষ দেখলেন, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের হাল প্রকৃতপক্ষে একজনই ধরতে জানেন এবং ধরতে পারেন । তিনি 
আশ্তরতোষ। তিনি যা করবেন, তা-ই হবে । এমন কি স্যাগার্সন যখন উপাচার্য 
নিযুক্ত হন, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, বিশ্ববিষ্ভালয়ে আশুতোষের প্রাধান্য এইবার 
কিছুট! খর্ব হবে (এইরূপ ধারণার হেতু স্থাগার্সন ছিলেন হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি আর আশুতোষ ছিলেন অন্যতম বিচারপতি )। কিন্ত সিনেটের 
সেই সময়ের ছুই-এক অধিবেশনের পরেই তিনি আশুতোষের এরূপ ছূর্দাস্ত মৃত্তি 
দেখিতে পাইলেন যে, তিনি একাস্তরূপে ভড়কাইয়া গেলেন। সেই হইতে 
আঁশুবাবুই যে কর্ণধার, সেই কর্ণধারই রহিলেন।” তাই ১৯২১ সালে আবার তার 
ডাঁক পড়ল। দেশে তখন পুর্ণোগ্চমে চলেছে অপহযোগ-আন্দোলন | দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্চন বিশ্ববিষ্ভালয়কে “গোলামখান1” আখ্যা দিয়েছেন ; কংগ্রেস থেকে স্কুল- 
কলেজ বর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সেই বিপর্যয়ের বন্তা প্রতিরোধ করতে 
আন্ততোষের প্রয়োজন হলে! । ছোটোলাট রোনান্ডসে বড়োলাট চেমসফোর্ডের 
'অনুমোদনক্রমে আশ্ততোষকে উপাচার্ধের পদ পুনরায় গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ 
করলেন । সেদিন পদ গ্রহণের প্রাঙ্কালে তিমি এই চমৎকার উক্তিটি 
করেছিলেন : ৮1552262651 016. 96011 01 035 03007005626 
৪0:৪০0৮০ 13 836. 06::010087102 0£ 05৫ ৫065৮ দেশে তখন রাজনৈতিক 
পট-পরিবর্তন ঘটে গেছে? শুরু হয়েছে গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী এক নতুন 
আন্দোলন আর সেই একই সময়ে প্রবতিত হয়েছে নতুন শাসনসংস্কার । কলিকাতার 


১২৮ শিক্ষাগ্তর আশুতোষ 


খ্যাতনামা! বাবহারজীবী শ্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন । মন্ত্রী 
হিসাবে তিনি আশুতোধের নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন , করলেন | সেই 
সংকটের দিনে বিশ্বব্গ্ঠালয়ের হাল ধরবার জন্য কেন আশুতোষের ডাক পড়েছিল 
তার একটা ইঙ্গিত ছিল রোনান্ডসের বক্তৃতায় । 

১৮২১ আলের ২৪শে মার্চ তার কনভোকেশন বক্তৃতায় আশুতোষ সম্পর্কে লর্ড 
রোনাষ্ডসে এই উক্তি করেছিলেন : 0 10812 50615 15 760061 000211960 
80 10 15001100062 003001620৫6 0017 01015515165 85 00 208:2 0৫ 10 ৪ 
1800138] [0001৮6015105 10 006 ৮650 8100 মি 11628101106 ০৫ 0102 010.” 
আশ্ততোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়কে সত্যিই একটি জাতীয় শিক্ষানিকেতন 
হিসাবেই গড়ে তুলেছিলেন : তার একাধিক কনভোকেশন বক্তৃতায় তিনি তার 
এই আকাঙজ্ষা ব্ক্ত করেছেন। এবং এই কাজটা করতে গিয়ে একদিকে 
সপ্পকারের সঙ্গে যেমন তীর সংঘর্ষ বেধেছিল, অন্যদিকে তেমনি তাকে স্বজাতির 
সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে একটা প্রবল অভিযোগ 
এই ছিল যে, স্নাতকোত্তর বিভাগের জন্য তিনি যথেচ্ছ অর্থব্যয় করতেন এবং বনু 
বেতনে অধ্যাপক প্রভৃতি নিয়োগ করতেন । আমরা কিন্তু ইহার বিপরীত 
অভিমত. পোষণ করি। আশুর্ঠোষ কখনে। ভাবের দ্বারা চালিত হয়ে কিছু 
করতেন না। তার স্থচিস্তিত কর্মধার] যুক্তি বিশ্বাসের দ্ঢ় ভিত্তির উপর সর্ধদা' 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৃ 

আগেই বলেছি, চরম সঙ্কটের দিনে আশুতোষকে পুনরায় উপাচার্য পদে 
নিযুক্ত করা হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চুড়ান্ত অর্থকচ্ুতা চলছে-_অবস্থা ক্রমেই 
যেন অনল হবার উপক্রম । ন্নাতকোত্তর বিভাগের শিক্ষকদের বেতন বাকি 
পড়েছে । ব্যবস্থা-পরিষদে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আলোচন? 
শুর হয়েছে। স্যাডলার কমিশনের স্থপারিশগুলি কার্ধে পরিণত করতে হুলে 
প্রচুর টাকার দরকার । সিনেট বাংলা সরকারকে এককালীন দশ লক্ষ টাকা 
এবং অধ্যাপকর্দের বেতন বাবদ এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা দেওয়ার জন্য 
অস্কয়োধ করলেন । সে অন্থরোতের বিশেষ কোনে1 ফল হলো! না। সরকার 
দিলেন মাত দেড় লক্ষ টাকা । এই পরিবেশের মধ্যেই আমর] আশুতোষকে 
লেষবারের মতন উপাচার্ধের পে কিছুকালের জন্ত অধিষ্ঠিত দেখতে পাই। এই 
প্রসঙ্গে দীদেলচন্র লিখেছেন : “এই সময়ে বিশ্ববিভালয়ের যে অবস্থা! তাঁহ! বলিবার 
নছে। অধ্যাপকদের বছ মাসের বেতন বাকি; প্রত্যহ এই ছুয়বস্থাপক্গ অধ্যাপকের 


শিক্ষাণ্তরু আশুতোষ ১২৯ 


দল ভিড় করিয়া আশুতোষের নিকট গ্ব স্ব মনোব্যথা প্রকাশ করিতেন। তিনি 
যেভাবে এই বিপদের দিনে অটল পণ করিয়া! দাড়াইয়াছিলেন, তাহাতে এই 
মহাপুকুষের অলোকসামান্য দৃঢ়তা আমাদের চক্ষে দীপ্যমান হুইয়াছিল ।” 

কিন্তু ইহাই একমান্তর সঙ্কট ছিল না । আশুতোষের অন্ুরক্ত দলের মধ্যেও এই 
সময়ে ভাঙন লেগেছিল । তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষিত হয়েছে এবং নব গঠিত 
এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সরকারের “ন্থয়োরানী নীতি আশুতোষকে বিচলিত 
করলো । লক্ষৌ, কাশী প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও জশাকালো হয়ে উঠেছে। 
এইসব বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যাপকদের উচ্চ বেতন কলিকাত্। বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
অধ্যাপকদের পক্ষে প্রবল আকর্ষণের হ্যট্টি করলো । এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র 
লিখেছেন: “এই আকর্ষণ আশুতোষের অস্রাগী দলের মধ্যে অনেকে প্রতিরোধ 
করিতে পারিলেন না। রাধাকুমুদ, রাধাকমল--ছুইজন বিশিষ্ট অধ্যাপক লক্ষ 
চলিয়া! গেলেন, রমেশ মজুমদার ঢাকায় কাজ গ্রহণ করিলেন । মেঘনাদ সাহা, 
হরিদাপ ভট্টাচার্ধ প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকরাও কলিকাতা! ছাড়িয়া গেলেন । 
সহিহুক্লা ৪**২ টাকা বেতন পাইয! ঢাকায় চলিধা গেলেন ।.*এক-একজন রুতী 
পুরুষ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গেলেন, আশুবাবুর মনে হইতে লাগিল যেন 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এক-একটি হাড় খসিয়া পড়িতেছে। তিনি জরকুঞ্চিত করিয়া 
তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, কিন্ত ধরিয়া রাখার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ 
করিলেন না ।* 

১৯২১ সাঁলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষা-সংক্রীস্ত বাজেট উত্থাপন করলেন 
শিক্ষামন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিভ্র। তাতে দেখা গেল ঢাকা ধিশ্ববিষ্ভালয়ের জন্য নয় লক্ষ 
টাক! বরাদ্দ হয়েছে আর কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়ের জন্য সরকারী অর্থের পরিমাপ 
কিছুমাত্র বৃদ্ধি কর। হয় নি। -তখন এই বিশ্ববিষ্ালয় সরকার থেকে পেতেন 
বাৎসরিক মাত্র এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা । এই বাজেট বিতর্কের সময় 
গ্রভাসচন্ত্র ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে এই উক্তিটি করেছিলেন £ পয 20 06 0010102 002 
5০ 06506160£ 052101166 00101৮21515 20000100105 00 062115 ঠি০ 1518109 
0৫ 107669 18 ৫06 00 (139108100653 30229101504 006 0৮৩15127005 
99৪৮, বল! বাহুল্য, আশুতোষকে লক্ষ করেই (সেই রকম আধিক সংকটের মুখে 
এসে দাড়িয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় ) তিনি এই সুতীক্ষ মন্তব্যটি করেছিলেন । প্রভাসচজ্র 
এই বন্তৃতাটি দীর্ঘ ছিল এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
সরকার পক্ষ থেকে এমন তীব্র সমালোচনা ইত্তিপুর্ধে আর কখনো কর হয়নি । 

্ 


৩৩ শিক্ষাগ্ডর আভুতোষ 


বিশ্ববিষ্ভালয়ের আর্থিক অবস্থা সেদিন সত্যিই টলটলায়মান হয়ে উঠেছিল, যাকে বলে 
402) 05৩ 5685 0£ 181320590০5--শিক্ষা-মন্ত্রী ঠিক এই কথাটি ব্যবহার 
করেছিলেন । এবং এর জন্য যে পিনেট-সিত্িকেট দায়ী, বন্তৃতায় এটাই ছিল তার 
মুল বক্তব্য। পরিশেষে তিনি বলেছিলেন £ “[ু 1১8৮০ 770 00900 138 0১6 
9165506 ড1565:008917০61107 15915 056 01 006 210165% 10619 0138 আও 
09৪৬6 1306 0015 10 0015 910510০6, ১০ 27 005 10012 01 10019, আ1]] 
562 006 15000006005 8৫৮10০21301 156 1708065 ৫০ 1015 12010, [20 
৪01০, 01047785111 9০ 5255 12 006 08100665 (010156151 5 

*051785 অ1]1 ০৩ ০৪৪৮৮ শিক্ষা মন্ত্রী এটা! যত সহজ অন্থমান করেছিলেন, 
কার্ধত তা। স্থকঠিন ছিল। তাঁর কারণ--একদিকে সরকারের পূর্ণ নিষস্তরপ ক্ষমতা, 
অন্যদিকে সিন্দুকের চাবিটি তাদের হাতে । ডাক্তার বিধানচন্দ্র রাষ তখন সিনেটের 
অন্যতম সদশ্য ছিলেন। “রা মার্চ ১৯২২, সিঙিকেটের এক সভায় তিনি একটি 
প্রস্তাবের মোটিস দিলেন। শিক্ষা-মন্ত্রীর বক্তৃতার প্রতিবাদ ছিল তাতে । 
নীলরত্তন সরকার শিক্ষা-মন্ত্রীর বক্তৃতার বিশদ আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠনের 
প্রস্তাব তুললেন । ১৩ই মার্চ সিনেটের এক সভায় নীলরতন সরকারের প্রস্তাব 
গৃহীত হলো এবং সাতজনকে নিষে একটি কমিটি গঠিত হয। আশ্ততোষ 
মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, হেরশ্বচন্্র মৈত্র, প্রসুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, 
জি হাওয়েলল এবং বিধানচন্দ্র রাষ এই কমিটিতে ছিলেন। প্রভাসচন্দ্রের বন্তৃতার 
একটা! যুজিপূর্ণ জবাব ছিল এই কমিটি বিরচিত বিবৃতির মধ্যে । এই বিবুতির 
মুসাবিদা ছিল আশুতোষের | 

১৯২২, ১৮ই যার্চ। 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কনভোকেশন সভাষ আচার্য হিসাবে রোনান্ডসে বক্তৃতা দিলেন । 
এই বছন্ন আশুতোধের 1. [.. উপাধি পাওযার পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়। এই ঘটনাকে 
স্বরণীয় করবার জন্য আশুতোষকে " একটি স্মারকগ্রন্থ (511%৩7 ]101166 
00007060908000 ড০19006 ) উপহারন্বরপ দেওয়া হয় এবং আচার্ধ ম্বপনং এটি 
আন্ততোষের হস্তে সমর্পণ করেন । এ বক্তৃতায় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিস্তার-সাধনে তিনি 
কয়েকটি স্থন্দূ্র কথা বলেছিলেন । তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো । 51 
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শিক্ষাগ্তরু আশ্ততোষ ১৩১ 


01085619105 22. 150600 59815 15 30000609015 00০ 52589161010) 0£ 026 
0০90011 0£ 6036-8083025 5000165, এই সঙ্গে সা তকোতর বিভাগটি থে 
সঙ্গত কারণেই ব্যযবহল-_-আচার্ধ সে কথাটি পরিষ্কার ভাষাতেই উল্লেখ করেন। 

তারপর উপাচার্ধরূপে আশ্ততোষ তার ভাষণ দিলেন । শিক্ষা-মন্ত্রীর সমালোচনায় 
একটা উত্তর ছিল এর মধ্যে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো! কথা তিনি বলেছিলেন । 
একটি জাতির জীবনে বিশ্ববিদ্ভালয়ের যথার্থ. উপযোগিতা কোথায়, এই বিষয়টি 
বিশ্লেষণ করে সেদিন তিনি যে সারগর্ভ উক্তি করেছিলেন, সেগুলি আজে তাদের 
মূল্য হারায় নি। আশ্ততোষ বলেছিলেন £ “গু 0 12100 052 [071%৩৬15 
&5 2 £1926 9:018-1)00852 0£ 16911711786, ৪. £1690 081620 .06 8031008705, & 
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0£ 10618 ০0৫ 000081)6 85.আ211 25 ০0৫ 0060 016 2০0100১1006 001)12115 
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ভারতবর্ষের আর কোনো উপাচার্য বিশ্ববিষ্তালয়ের এমন সংজ্ঞা দিতে 
পারেন নি। 


সিগ্ডিকেট নিযুক্ত একটি কমিটি শিক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতা-সম্পর্কে একটি সর্ধবাদিসম্মত 
রিপোর্ট দাখিল করলেন ৷ বিশ্ববিষ্তালয়ের বহু রিপোর্টের মধ্যে ইহা! একটি গুরুত্বপূর্ণ 
রিপোর্ট, কারণ এর মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের তখনকার আধিক অবস্থার একটি নিখুত 
চিত্র ছিল। নিধিচারে বিস্তার সাধনের যে অভিযোগ শিক্ষা-মন্ত্রী এনেছিলেন, 
তারও একট। জবাব দেওয়। হয় এবং প্লিপোর্টের উপসংহারে বলা হলো £ “52 
00100101066 15 0৫6 09172101009 006 00015651515 1095 10215181760 180 
40008810109 601 06 2115560. £071050010 230. 15০01. 0136 00196 8130 1917£398০ 
9৫ 05০ 01075000£ চ৫৩০৪৫0 ৪9 8380765086৮ ব্যাপার কিন্ত এইখানে 
মিটল না । বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষট্দর অধিকাংশ সদশ্যই তখন আশ্ুডতোষের কর্মপন্থা 
বিরোধী ছিলেন । তারা এই মর্মে একটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন যে, কলিকাত বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের আভ্যন্তরীণ বিষয় তদন্তের জন্ত অবিলম্বে একটি কমিটি গঠন করা হোক । 
এই কমিটিতে থাকবেন দুইজন 27286881 69৩, গভর্নমেপ্ট মনোনীত সিনেটের 
কুইজন সদন্য এবং বিশ্ববিদ্থালয়েয় সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন তিনজন কাউন্দিল-নির্বাচিত 


৯৩২ শিক্ষাগুরূ- আশুতোষ 


বেসরকারী বাক্তি। অধিকাংশের ভোটে এই প্রগ্তাব কাউন্সিলে গৃহীত হয়। 
বাংল! সয়কারের কাছ থেকে ষথাসমযে বিশ্ববিদ্যালফের কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রন্তাক 
প্রেরিত হলো । 

৮ই জুলাই, ১৯২২, সিনেট কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটিতে এই প্রস্তাব আলোচিত 
হয় এবং তারা একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করেন। আশুতোষ এই কমিটিতে 
ছিলেন । একটি ত্দস্ত কমিটি নিষোগ সম্পর্কে কাউন্সিলের প্রস্তাব সিনেট মেনে 
নিলেন । ইতিমধ্যে একাউপ্টেন্ট-জেনারেল বিশ্ববিষ্ঠালষের আর্ধিক অবস্থা তদস্ত 
করে দুই খণ্ড সম্বলিত একটি রিপোর্ট গভর্নমেণ্টের মিকট দাখিল করেছিলেন । এই 
রিপোর্টের দ্বিতীয় থঙে বিশ্ববিষ্ভালযের ১৯২০-২১ সালের আয-ব্যযের একটি 
পরীক্ষিত হিসাব দেওয়া হয়। বাংল! সরকারের শিক্ষা বিভাগ উক্ত রিপোর্টের 
একটি কপি বিশ্ববিষ্তালযের নিকট পাঠিষে দিলেন । ১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯২২ 
সাল পর্বস্ত--এই দশ বছরের আধিক অবস্থার চিত্র এই রিপোর্টে পাওয়া যাষ। 
এ রিপোর্ট পাঠে জানা যাষ যে, তখনকার ঘাটতির পরিমাণ সাডে পাচ লক্ষ 
টাকা । ৮6 ৪5 800316560 0086 192115 00162181505 0£ 036 &00৪% 
69016 0 5,50,000 25 ৫06 60 011:0025681)525 0৮০1: ড/1101) 01১০ 
₹0016181 0080 00 01001. 

এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : “আর একদিন একাউপ্টেষ্ট-জেনাবেলের 
প্রতিকূল সমালোচনা সিনেট সভার তালিকার অন্তর্বতাঁ ছিল। প্রতিপক্ষেব 
মল, বিশেষত অনেক সাহেব সদন্ক বলাবলি করিতেছিলেন-_-একাউপ্টে্ট-জেনারেল 
বড়ে। সহজ ব্যক্তি নহেন, তিনি বড়োলাঁটের খরচপত্রের উপরেও ছাট দেন। 
এই যে অপব্যয়গুলির সন্বদ্ধে তিনি কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন, এ জন্বদ্ধে আশুবাবু 
আজ কি বলিবেন? সেদিন আশুবাবূর কণ্ঠে যে গর্জন শুনিযাছিলাম, তাহা! 
ব্যাক্-গর্জন ছাপাইয়া উঠিয়াছিল-_তাহা একেবারে সিংহ-গর্জন। আশুবাৰু 
বলিলেন, “একাউপ্টেষ্ট-জেনারেলের কি ছুঃসাহস যে, গভর্নমেন্ট বিধিব্ধ এই 
ধহাপ্রতিষ্ঠান_-এই সিনেটের বিঘজ্জনমণগ্ডলীর সম্যকরূণে আলোচিত ও কুবিবেচিত 
শিদ্ধান্তের উপর মন্তব্য জাহিয় কর্সিতে পারেন ? সিনেট-সভা হইতে যে সকল ব্যয় 
হঞ্চুর করা। হয়, ভাহারই তিনি পরীক্ষা করিতে পারেন-_বিনা মঞ্জুরীতে কোনো? 
বায় হয় কিন তাছাই তিনি দেখিবেন। ব্যযের যুক্তিযুক্ততা ও তৎসন্বন্ধে মন্তব্য 
প্রকাশের তীহাপ্স কোনে। অধিকার নাই । সিনেটের শিক্ষা বিভাগের কি দয়কার, 
কি দয়কায় ময় তাহার বিচারের জন্ত যোগা ব্যকিগাণ আছেন । এসকল বিষয়ে 


শিক্ষাগ্তর আশুতোষ ১৩৩ 


একাউপ্টেপ্টজেনার়েলের কথ! বলিবার অধিকার আছে, এ কথা কেহ স্বীকার 
করিবেন না) ইহা তাহার "শুধুই গায়ের জোর । এই বক্তৃতা ধাহারা 
শুনিয়াছিলেন, সেদিন ভীহাদের চক্ষে এত বড়ে! একট] রাজকর্মচারী সামান্য একটা 
কেরানীরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন ।* এ 

একাউন্টেন্ট-জেনারেল তার রিপোর্টে বুঝিয়েছিলেন-__বিশ্বিষ্ভায় অসতর্ক, 
বেহিসাবী খরচের দ্বার দেউলিয়া হয়ে পড়বার মুখে । আত্ততোষ মনে করলেন, 
এ একটা অছিল1 মাত্র; এই সুত্র ধরে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্ভালয়ের স্বাধীনতা। হরণ 
করতে উদ্যত হয়েছেন । এই সময়ে শিক্ষা-মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়কে শর্ত-সাপেক্ষ কিছু 
অর্থসাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন । ১৯২২ সালের ৮ই ডিসেম্বর সিনেটের 
সভায় আশুতোষ সরকারী-দাক্ষিণ্যের যে উত্তর দিয়েছিলেন তা একমাজ্র 
আশুতোষের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব ছিল। তিনি নিজে ্বাধীনচেতা ছিলেন বলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার অন্য এত তৎপর ছিত্রেন। এই জগগ্িখ্যাত 
বন্তৃতায় তিনি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়ত] সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা 
যুগে যুগে সকল দেশ ও সকলকালে উৎপীড়িত নর-নারীদের নিজীব হৃদয়ে তেজ ও 
শক্তি সঞ্চারণ করবে। একমাত্র রাজা রামমোহনের পর ৰাংলার ইতিহাসে, 
পৃথিবীর ইতিহাসে, আর কারো মুখ থেকে এরূপ অপূর্ব হ্বাধীনতার বাণী কখনো 
নিঃহ্ুত হয়নি । তিনি বলেছিলেন £ 

“০01 815 106 31861 আ160 006 17810 21700 101765 1100 006 
00027. 7 06550156006 02617 ত 11] 006 02005 056 000065. ৬/৪ 
51521] 16062012100 আঅ০ 51781] 11০ 1001 ০৫ 006215. ৬০ 50911 
55156. ৬৬০ 111 £০ £1000 0001 ৮০ 0001, 81] 03100861) 800651. এ 
111 25] 2েস 00806180086 65801061500 50156 03211 910011165০৫ 
0 1562 0061: 115021967506006, ] আ111 611 500, 2৪ 10021001061 0৫ 0106 
[001৮951৮, 5020৫ 0 102: 00511819506 00০ 0001%615105, 91861 
56 (০৮610700620 02 86082]. 802866 006 030%61000561)6 06 00005, 
490 5001 নে 83 921086018 0 0085 [01015651510 চঢা69020 52166 
12550020, 8650134, 66910 2157855.৮ উদ্দীপনাময়ী এই বাণী আজো যতি 
হৃদয়ে বস্কার তোলে । | 

সরকারী .শর্তগুলি মেনে নিলে হয়ত রিশ্ববিষ্ঠালয়ের র্থ-সংকট ঘুচে যেত । কিন্তু 
'আশ্ততোষের সিনেট দাসছ্বের লৌহ-বেড়ীতে আবদ্ধ হতে চাইল না। আমন 


১৩৪ শিক্ষাগত আশ্ততোষ 


আজ কল্পন! করতে পারি যে, সেদিন আশুতোঘ যখন তার এই এঁতিহাযিক বন্তৃতা। 
দিচ্ছিলেন তখন সেই বক্তৃতার রোষব্যঞ্তক প্রতিটি কথা সিনেট গৃহের সর্বত্র ধ্নিত- 
প্রতিধ্যনিত হয়ে উঠেছিল । উপসংহারে তিনি বলেছিলেন : “কিস্ত আপনার! 
আমার কথা লত্য বলিয়া গ্রহণ করুন, যে পর্স্ত আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকিবে, 
সে পর্যন্ত আমি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এই অবমাননার পহযোৌগিত। করিব না। আমাদের 
এই বিশ্ববিসষ্তালয়কে গোলাম তৈরি করিবার যন্ত্রশালায় পরিণত হইতে দিব না... 
কিছুতেই ইহাকে সেক্রেটারিদের দপ্তরের আত্মসাৎ হইতে দিব না। যে টাকাটা 
আমাদের দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা কোনো স্থাধী দান নহে, এমন কি 
একটা নির্দিষ্ট সমষের জন্য বাৎসরিক দানও নহে--সাকুল্যে মাত্র আডাই লক্ষ 
টাকা । ইহারই জন্ত বিশ্ববিালযের শ্বাধীনতা চিরতয়ে বিসর্জন দিতে হুইবে 
এরূপ করিলে সমন্ত বাঙ্গালী জাতি আমাদিগকে কি বলিবে? সমস্ত ভারতবর্ষের 
নিকট আমরা কি কৈফিয়ৎ দিব? আমরা যদি আডাই লক্ষ টাকা মূল্যে 
বিশ্ববিষ্ালয়ের শ্বারধীনতা। বিক্রুধ করি, তবে ভবিষ্ব্ংশীষেরা কি আমাদিগকে 
ধিক্কার দিবে না?” 

আবেগ ও জালাময়ী ভাষার এই মর্মাস্তিক স্থুর কালের প্রাস্তর অতিক্রম করে 
আজও আমাদের কর্ণে কি প্রতিধ্বনিত হয়? এই যে প্রাপঢালা আবেগ ও 
স্বাধীনতায় দাবী-_এরই মধ্যে তো আমরা দেখতে পাই বাংলার সেই ব্যাপ্্র-প্রতিম 
পৌরুষের প্রচণড যৃত্তি--দেখতে পাই সর্বকালের এক অপরাজেষ যোদ্ধার অনমনী্ 
দা্ট। এমন ভাম্বর ছবি শতাবীর পটে ছু'চারিটির বেশি আকা হয়নি। এই 
বিক্বোহের খুল্য বাগ্ডালী বোধ হয় তেমনভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি, যেমন: 
তাবে করা উচিত ছিল। 

আগেই বলেছি, আশুতোষকে যখন নতুন করে ডাকা হয় তখন দেশের উপর 
দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বস্তা বয়ে চলেছে। গভর্মমেপ্টের উৎকঠার, 
সীমা নেই। দেশের অনেক প্রভাবশালী লোক এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । 
তাদের কারে! কারে দৃি পড়ল কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের উপর | বিশ্ববিষ্যালফ 
উপলক্ষা, তাদের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল আশুতোষ । একটি জাতীয় শিক্ষা -প্রতিান 
গড়বায় জনক ধুর! উঠেছিল সেই সময়ে এবং আশুতোবকে সেই দলে টানবার যে চেষ্টা 
না হয়েছিল, এমন নয়। দলে দলে ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করছে ; 
বিশ্ববিভালয়ের পোস্ট-গ্রাজুক়েট ক্লাস প্রায় শূন্ত হবার উপক্রম? আশুতোষ ইচ্ছা? 
ফর়লে বিশ্ববিষ্ঞাঙয় ভেঙে নতুন একটি জাতীয় বিশ্ববিস্ভালয় গড়তে পারতেন ॥ 
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দ্ীনেশবাবু এই ্রসক্ষে যথার্থই মন্তবা করেছেন : “সেইদিন আশ্ততোষ যদি একবার 
অঙ্গুলী হেলন করিতেন, তবে কোথায় থাকিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় এবং স্থুল- 
কলেজসমূহ? সেদিন ছাত্ররা অভিভাবকগুণের প্রতি ভ্রকুটি করিয়া অকৃলে 
বাপাইয়া পড়িতে চাহিয়াছিল। একমাত্র আশুতোষ বিস্তায়তনগুলির ত্বার 
আগলাইয়! তাহার মন্ত্রসিদ্ধ ভাষায় “তিষ্ঠ' শব্দ উচ্চারণ পূর্বক এই পিগীলিক৷ শ্রেণীর 
মতো , বালক-যুবকদের উন্মত্ত, বিক্ষুব্ধ প্রবাহ থামাইয়৷ দিয়াছিলেন ..এই বাংল 
দেশকে এক মহাসঙ্কটের অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন 1” 

১৯২৩ । ২৪শে মার্চ। 

বিশ্ববিষ্ভালয়ের কনভোকেশনে আচার্থ হিসাবে, নতুন লাট লর্ড লিটন তার 
বন্তৃতায় সরকারী কর্তৃত্বের প্রসঙ্গটা নতুন করে তুললৈন। তিনি বললেন £ 
*প02 50215620602 06 030৮6100020 100 602 00101561515, 4100 006 
98061181010 05 (05010710020 06 002 86815 0£ 00০ 0001৮605155 26 
13৩%/ 01111155 13101) আআ 25566151116 101 0136 :51:50 01006.৮ গভর্নমেপ্ট 
বিশ্ববিষ্ভালয় সম্পর্কে নতুন বিধি প্রণয়নের পরিকল্পনা করছিলেন । আশুতোষ 
বুষলেন যে 1860£0-এর নাষে বিশ্ববিষ্ালয়কে সম্পূর্ণভাবে কুক্ষিগত করাই এই 
নতুন বিধি প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেপ্ত । উপাচার্য হিসাবে এই বছর তিনি তার শেষ 
কনভোকেশন বক্তৃতা প্রদান করলেন ৷ সরকারী প্রস্তাবের প্রসঙ্গে তিনি বললেন £ 
«৬০ ০2115068086 001 256৪ 00 00৩ 18100019021016 0806 0086 00616 10855 
0520 20901508176 10010800108 1 160217% 0058 01 0152 63186200 0: 
1১86 10015 1106 ৪. 06662001060 908011505 00 01177 0015 00015015105 
17500 01525665610 200 0180:5016.” লোকচক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা 
স্বর আশুতোষকে হেয় প্রতিপন্ন করার এই চক্রান্ত উদ্ঘাটন করা কম ছুঃসাহসের 
পরিচায়ক ছিল ন1। সেদিন লাট লিটনের পাশে দাড়িয়ে যে দৃপ্ত ভঙ্গিতে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিরঙ্কুশ শ্বাধীনতা আশুতোষ দাবী করেছিলেন, তা এই 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ইতিহাসে চিরকাল ম্মরণীয় হয়ে থাকবে । উপাচার্ধ হিসাবে তাঁর 
এই সর্ধশেষ বন্ৃতাটি, ধিশ্ববিষ্ালয়ের শতবর্ধের ইতিহাসে নানা! কারণেই চিরস্মরনীয় 
হয়ে খাকবে। - 

বাংল! সরকার তথ। লাট লিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্যক স্বাধীনতা স্বীকার করতে 
চাইলেন না। এই কলভোকেশনে আচাঁ্ধ লিটন যে বক্তৃতা করেন তাতে তিনি 
প্রকায়াত্তরে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন ঘে, এই বিশ্ববিষ্তালয় নিরুশ 


১৩৬ শিক্ষাগ্তরু আগ্ততোয় 


স্বাধীনতার দাবী করতে পারে না, কারণ প্রতিষ্ঠা হওযার সময থেকেই সরকারী 
কর্তৃত্বাধীনে এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে । তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে লিটন শ্যাডলার 
কমিশনের রিপোর্ট থেকে এই কষটি ছত্র উদ্ধৃত করেছিলেন : “ভারতবর্ষের 
প্রাদেশিক শিশ্ববিষ্ালয়গুলির সমস্তই? সরকার কর্তৃক স্থাপিত হুইযাছে। এই 
সকল প্রতিষ্ঠানের একটি উদ্দেশ্ঠ ছিল, যেন বিশ্ববিষ্ভালযগুলি সরকারের প্রদত্ত নিদিষ্ট 
ক্ষমতান্সারে স্কুল ও কলেজগুলিকে কতকগুলি নিষমাস্সারে পরিচালন! করিতে 
পারে। ক্ুতরাং প্রথম হইতেই এই সকল প্রতিষ্ঠান স্বাধীন বিদ্যায়তনরূপে উদ্ভূত 
হ্যনাই। সিনেটের সদস্তগণের অধিকাংশই সরকারের মনোনীত লোক এবং 
তাহারা সরকারী আইন-কাহুনের অধীন হইযা প্রদত্ত ক্ষমতার সীমার মধ্যে কার্ধ 
করিতে নিযোজিত হইয়াছেন এবং তাহাদের কার্ধরীতির উপর সর্ধদ। সরকারের 
তত্বাবধান থাকিবে,--ইহাই তাহাদের নিষোগের শর্ত।” এই কথাগুলি উদ্ধৃত 
করে, লিটন তাঁর বস্তার উপসংহারে মন্তব্য করেছিলেন : “নথতরাং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধ গভনমেন্ট নৃতন করিযা স্থষ্টি করেন নাই,_ইছা চিরদিনই 
আছে । আমাদের এখন দেখিতে হইবে যে, আমরা বিশ্ববিদ্যালযের সঙ্গে আরো। 
“ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিযা! এই চিরস্তন সম্বদ্ধটি যেন বিশ্ববিদ্যালযের পক্ষে প্রত 
হিতকর করিধা তুলিতে পারি ।” 

আশুতোষ এর জবাব দিলেন । বললেন : *শ156 001৬5151010 0৩ 
166 £0000 55601081 ০00001 ০৮৪] 006 1871660% 5092005 ০6 500৫5 
270 0060009 01 06801311786 2170 16528101). ৬৬০ 138%25 00 06০০1 
৪৫08115 £:65 11000 0136 80000615115 00561 01150001)5-- 90110521 
60658, 20200 005 50866, 50015518501091 26615 11000 1511821085 
০০010015008, 01510 £600615 11010 606 00200000101 80 09081)00 
16665551200 18010025102 ০81160 006 ০0290172166 160129516 ৪০610] 
0 05৪ [00215615165 105] এই প্রসঙ্গে তিনি ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী ও মলাসগো 
বিশ্ববিষ্ঠালয়নের চ্যাব্সেলার রোজবেরির সেই বিখ্যাত ভাষণটি উদ্ধৃত করেছিলেন এবং 
উপলংহায়ে বলেছিলেন : "৬0692 211 15 5810 950 2072৩, 01061) 8081505- 
1০200 80908062006 ০০015106100 086 00] 808856176 015100 202 006 
£:9900220 0£ 006 06565 15 25800 507 2. 108005993 ০8386, ৪ 
5886 50: 205 10051 88০60 200 10028178015 06 08180159] 010151166৩-.. 
০ ০০০৭ 11180010025 50 76710019036 258 ০ে:0/৬105- 7050858655 
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709 00206 2150 0, 001101581  0891065 [085 2136 2150 911, 006 
41000010065 06 00610 1085 0102156, 000 006 শে01৬61815 £065 02 101 
৪61 85 86205 0 6056 ৪00 0061, 25 166 10010081103 0৫ 11116 
9186515 8190 23 01)065150. 216675 0£ 12510121016 12000, 

এইভাবেই সেদিন আশুতোষ শিক্ষা-সন্বদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাবী করেছিলেন এবং এটা তিনি করতে পেরেছিলেন এইজন্য যে,__“এই বিশ্ব- 
বিষ্যালয়ের জন্ত তিনি দিবারান্র প্রাণপাত করিয়া খাটিয়াছিলেন, এই বিশ্ববিষ্ভালযের 
প্রতিটি ক্ষুদ্র শ্বার্থ তাহার নিকট স্বীয় দেহের রক্তবিন্দুর যূল্য বহন করিত, এখানে 
আমাদের ভবিষ্যঘংশধরের] জ্ঞানের নাঁন। পথে ধাবিত হইয়া ভারতবর্ষের গৌরব বুদ্ধি 
করিবে, তাহারা শুধু বিদ্যার ক্ষেত্রে জগজ্জয়ী হইবে, এমন নহে, কোনে হুজুগে না 
মাতিয়। নাগরিকের স্থুমহান্‌ কর্তব্য পালন করিতে শিখিবে-__এই লক্ষ্যে তিনি পাথর 
কাটিয! পথ তৈয়ারি করিতেছিলেন।” সেদিন না তার দেশবাসী, না সরকার 
কেহই সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, কি মহাহিতকর লক্ষোর দিকে তার 
সদা জাগ্রত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আশুতোষ সর্ধধিধ প্রতিকূলতার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা 
ও চরিত্র গডতে প্রাপাস্ত চেষ্টা পেযেছিলেন ৷ সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কেন 
ভার কণ্ঠে অমন প্রতিবাদ গর্জে উঠেছিল সেদিন? তার কারণ, এই বিশ্ববিচ্যালয় 
ছিল তাঁর সমস্ত প্রাণের দরদ ও মস্তিষ্কের চিন্তা দিযে গড়া । একটি দৃষ্টান্ত দিই। 

১৯২৩ সালের গোড়াতেই বিশ্ববিগ্তালযের দারুণ অর্থসংকট দেখা দিল। 
অর্থকচ্ুতাবশতঃ আশুতোষ অধ্যাপকদের বেতন পর্ধস্ত দিতে পারেন নি। রাজশক্তি 
তখন দুর্জয় অভিমানে তার ভিক্ষাপাত্র প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিয়েছে । আশ! 
ছিল টাক! পাবেন এবং সেই টাক! দিষে অধ্যাপকদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে 
সক্ষম হবেন। শিক্ষকদের তিনি নিরম্ন দেখতে পারতেন না। গ্রতিশ্রাতিও 
তিনি দিয়েছিলেন তীদের | , আশ্ততোষের মুখের কথাই যথেষ্ট এ তারা জানতেন । 
তাই তারাও নিশ্চিন্ত ছিলেন । অবশেষে মে মাসে সরকারী প্রত্যাখ্যানের ফলে 
যখন আত্ম-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হলো, তখন, কথিত আছে, পুরুষসিংহ আশুতোষ নির্জন 
নিশীথে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন । একেই বলে অন্থরাগের দায়। তায় অন্তরের 
এই অঙ্গুরাগ তিনি অক্কপণভাবে উজাড করে দিয়েছিলেন বিশ্ববিষ্ঞালয়ের বেদীমূলে । 
বাইয়ে থেকে অনেকেই তার এই অন্ুরাগটা বুঝতে পারত ন। বলেই তার! বলতো 
_ বিশ্ববিষ্তালয় যেন আশু মুধুজ্জ্যের জমিদারি - এ কট,ক্তিও তিনি সেদিন 
নীরবে সহ করেছেন । 


১৩৮ শিক্ষাগুর আত্মতোষ 


আসল কথ।, সেদিনকার উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে লর্ড লিটনের 
গভর্নমেন্ট তথা তার শিক্ষা-মন্ত্রী প্রভাসচন্ত্র মিত্র একটি গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তে 
লিপ্ত হয়েই শিক্ষাকে রাজনীতির স্তরে নামিষে আনতে উদ্যত হুযেছিলেন। 
আশুতোধের প্রাধান্ত খর্ব করাই ছিল তাদের লক্ষ্য, “বিল'ট। ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। 
আশুতোম্ের দুর্ভাগাক্রমে কয়েকজন নিতাস্ত আশ্রিত প্রতিপালিত ও পরম 
ক্সেহভাজন ব্যক্তির প্ররোচনাষ ও চক্রান্তে এই সমযে তাকে বিশ্ববি্ালয় সম্বন্ধে যে 
রকম নির্যাতিত হতে হযেছিল তা তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় । 
কাল-মাহায্ম্ে এই চক্রান্ত এতদূর গুরুতর হুষে উঠেছিল যে সয়কার পর্বস্ত তাতে, 
সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন । সে ইত্তিহাস অস্তরালেই রযে গেছে। সরকারী 
বিরোধিতার ফলে সেদিন এমন আগুন জলে উঠেছিল যে দেশের লোক ভাবলো? 
বিশ্ববিষ্যালয় বুঝি আর রক্ষা হয় না। আতশ্ততোষের তখন যে কি মানসিক যন্ত্রণা, 
কি তীব্র উদ্বেগ, কি ভীষণ পরীক্ষা তা জানতেন তার অস্তরক্গস্থানীযের] । এই 
প্রসঙ্গে হেমেন সেন লিখেছেন : 

"আমি এ সময়ে (১৯২৩) একদিন সন্ধযায উপস্থিত হযে দেখি মহাপুরুষ ছুই 
ভয়ঙ্কর কর্তবোর ভয়ঙ্কর পীড়নে ছটফট করছেন । আমাকে ডেকে বললেন--কিরূপ 
ব্যাপার, কিন্ধপ নির্যাতন সব গ্ভাখো । আমায় সব ০0::68900160০৪ দেখালেন । 
যেন্ধপ ঘোর অবিচার ঘোর অন্তাষ ঘোর ষডযন্ত্রের ব্যাপার তা দেখে স্ততিত হলাম । 
বললেন--চলে, মাঠে যাই । আমর! ছুজনে ভিক্টোরিষা মেযোরিয়ালের সামনের 
মাঠে, মোটর থেকে নেষে বেভাতে লাগলাম | সন্ধা! হয়ে রাত্রি গ্রায় নস্ট পর্যস্ত 
সেইখানে কাটিয়ে বাড়ি এলায । সকলে শুনে স্ততভিত হবেন যে, আশুতোষ নিজের 
রক্ত দিয়ে গড়! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সম্মান রক্ষার জন্য, আপন চরিত্রের গৌরবের 
জয়ভঙ্ক1 বাজিয়ে, আত্মপন্মানের ছানিজনক কোনোরূপ প্রলোভনে লু্ধ না হয়ে 
উপাচার্ধের পদ পরিত্যাগ করে যে জগন্ধিখ্যাত্ত পত্র লিখেছিলেন, সে পজ্জজ ধখন 
তিনি লেখেন, তখন তার একমাস প্রিষতম] কন্যা কমলা! মৃত্যুর বায়ে ।” 

এইবাম় বলি আশুতোবের জীবনের সেই প্রসিদ্ধ কাহিনী--ধার সমতুল্য কাহিনী 
বাংল। তথ! ভারতবর্ধের আধুনিক ইতিছাসে বিয়ল বললেই হয়। 

খরা এপ্রিল, ১৯২৩। 

উপাচার্য হিসাবে আশুতোঘ এদিন সিনেটে এক লভায় সভাপতিত্ব 
কয়েন । সেই সভাধ সিনেটের অন্যতম সঙপ্য কামিনীকৃমার চন্দ আশুতোষকে 
জিজাস। ফ়লেন : *পোন! যাচ্ছে আপনাকে নাকি কয়েকটি শর্তাধীনে আত্ন এক, 
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600-এর জন্য ভাইস-্যান্সেলোর করার কথ] হয়েছে আর আপনি নাকি সেই 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।” আর একজন সদশ্ত বললেন, *বিশ্ববিষ্ালয়ের 
ইতিহাসে এই সঙ্কটজনক সময়ে আপনি কেন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তা? 
জানবার জন্য সিনেটের উৎ্কগ্ঠার সীমা নেই ।” 

আশুতোষ উত্তর দিলেন: পগণত ২৪শে মার্চ, আঁমি যখন কমভোকেশন থেকে 
বাড়ি ফিরি, তখন দেখি বাংলার লাট সাহেব আমার উদ্দেশে একখামি চিঠি 
লিখেছেন । মনে হয়, এই চিঠি কনভোকেশনের পূর্বেই লেখা । এতে 
কনভোকেশনের কোনে উল্লেখ ছিল ন] এবং কনভোকেশন শেষ হবার পূর্বেই এ 
চিঠি আমার বাসভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে” 

অতঃপর তিনি, লিটন এবং তাঁর মধ্যে যে পত্রবিনিমষ হয়েছিল-_-এঁ সভায় 
সেই পত্রথানি পাঠ করে শোনালেন । এই প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : “লাট 
লিটন আশুতোষকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা! সেই সময়ের শাসকবর্গের 
মনোভাবের একট! স্পষ্ট প্রকাশ মাত্র। লাট লিটনের চিঠিতেই জানিতে পার! 
যায় যে, আশুতোষের প্রগাঢ় পাঙিতা ও অসামান্ত কর্মশক্তির উপর তাহার বিশ্বাস 
ছিল,_-ফাহার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কর্তৃপক্ষের কথ শুনিয়া কাজ করেন,--তাহা। 
হইলে তাহার মতো! যোগ্য ব্যক্তিকে আসন-চ্যুত করা তিনি কিছুতেই উচিত মনে 
করিবেন না। চিঠিখানি একটু ত্রস্ততার সহিত লেখা! হইয়াছিল,--একটু সাবধান 
হইয়া! লিখিলে এরূপ অনর্থ হইত্ত না।” 

কথাটি সত্য। সতর্কতার অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল লিটনের এই সুদীর্ঘ পত্রে। 
শিষ্টাচারের অভাব আরো হৃষ্পষ্ট। তিনি লিখেছেন: “আপনি এ পর্ধস্ত আমাদের 
কোনে। সাহায্য করেন নি, বরঞ্চ আমাদের প্রতি কাজে বাঁধা জন্মিয়েছেন,_- 
আপনি আমাদের যে সব সমালোচনা করেছেন, তা আদৌ গঠনমূলক নয়, বরং 
আরন্ধ কাজের বিশ্ষকর। আপনি আমাদের “বিলের? বিরুদ্ধে আসাম সরকারকে ও. 
যর মাইকেল ক্তাডলারকে আবেদন নিবেদন করেছেন, এবং কতকগুলি পদ্ধিকাকে 
দিয়ে একপ প্রবন্ধ লিখিয়েছেন, ধার ফলে আমাদের শান সম্বদ্ধে লোকের মনে 
অসন্তোষের স্থাষ্ট হতে পারে ।” 

নিঃসন্দেহে এই কথাগুলি কড়া! ছিল এবং একজন আচার্য একজন উপাচার্ধকে 
পত্র নিখলে তাতে যে সৌজন্য ও শিষ্টাচার থাকা উচিত, স্পষ্টতই তার অভাব, 
আছে এই পঞ্ে। একজন লাট-সাহেবের মুখেও এষন কথা অশোভর্ন বৈকি । 
তথাপি আম্চর্র বিষয় এই যে, শ্মাুতোষের প্রতি এইরকম বিরূপ মনোভাক 
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পোষণ করেও লিটন আশ্ততোষকে উপাচার্ধের পদ দিতে চেযেছিলেন। শুধু তাই 
নষ, সপির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন তিনি সরকারের সঙ্গে সহযোগি! 
করেন, তাদের কথা অন্যায়ী কাজ করেন । 

আত্মসম্মানবোধের মূর্ত অবতার আশুতোষ কি করলেন? 

হ্বাধীনত্তাপ্রিষ এবং চির অকুতোভয় সেই মানুষটির পক্ষে যা করা উচিত ছিল, 
সেদিন তিনি তাই করেছিলেন । হুষ্কার করে উঠেছিলেন-__কী, এত বড়ো স্পর্ধ। 
তোমার । শর্তাধীনে ভাইস-চ্যান্সেলারি দিতে চাও আমাকে- আস্ত মুখুজ্জ্যেকে ? 
উদ্ধত লিটন তার পত্রের সমুচিত জবাব পেয়েছিলেন । সে জবাব শুধু আশুতোষের 
ছিল না_ছিল আত্মমর্ধাদাষ উদ্ধদ্ধ সমগ্র জাতির । বড়োলাট কাজনের গগনম্পর্শী 
স্পর্ধা ধাকে টলাতে পারেনি, তিনি নতজাঙ্গ হবেন লাট লিটনের কাছে? নর- 
শাদুল আশ্ততোষ লাট-বেলাটের ছুর্বাক্য শুনতে আদে অভ্যন্ত ছিলেন না_ 
ইংরেজের রাজ্যে বাধ করেও তিনি কারে] কাছে মাথা হেট করতে প্রস্তত ছিলেন 
না। এখানে তিনি বিছ্াসাগরের সমগোত্র। এ কথা সকলেই জানেন যে, 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের চেয়ে প্রিয়তম জিনিস আশুতোষের কিছু ছিল না। তবু 
এই প্রতিষ্ঠানের খাতির়েও তিনি ছাড়ে ফেলে দিলেন লিটনের অনুরোধ, সহ 
করলেন ন] তার অশোভন এবং উদ্ধত কথা । 

লিটনের চিঠির উত্তরে (এই চিঠির তারিখ ২৬শে মার্চ, ১৯২৪ ) আশুতোষ 
লিখলেন : “আপনি লিখেছেন, আমি সংবাঁদপত্রগুলিকে সরকারের বিরুদ্ধে লিখতে 
উত্তেজিত করেছি--এই উক্তি মানহানিকর । আপনাকে আমি আহ্বান করছি, 
খাঁপনি এই অভিযোগ উপযুক্ত প্রমাণ ছারা সমর্থন করুন। আপনি লিখেছেন, 
আমি আপনার “বিলের? বিরুদ্ধে কাগজপত্র, স্তাডলার সাহেব ও আসাম গভর্নরের 
কাছে ।পাঠিয়েছি । হ্যা পাঠিয়েছি । একজন সিনেটের সদ্য, তার কাছে এই সব 
কাগজপত্র আমরা পাঠাতে বাধ্য । অপর একজন এই বিশ্ববিদ্ালষের খুটিনাটি সমস্ত 
অবগত হযে এয ইষ্টের জগ্য ঝছ পরিশ্রম করেছেন ১ তার কাছে এইসব কাগজপত্র 
না পাঠালে তা লিনেটেনু,পক্ষে অশোভন হতো] 1 

আশুতোষ তায় চিঠিতে লিখেছিলেন যে, লঙ মিপ্টো, লর্ড হাভিঞ, লর্ড 
চেমসফোর্ড তাঁকে সাদ্দক্ধে ডেকে এনে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ভার দিয়েছেন এবং তিনি 
অনেক সময্নেই কর্তৃপক্ষের কাদের প্রতিবাদ করেছেস--এ তিনি বিশ্ববিস্ভালয়ের 
হিতকক্পেই করেছেন । তীয়া একবাক্যে তীর স্বাধীন মনোবৃত্তির প্রশংস। কয়েছেন। 
খানেক ছয় ধরে তিনি বিশ্ববিভালয়ের সঙ্গে সংক্িই আছেন এবং তার পূর্ববত্তী 
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উপাচার্ধের কাজ লক্ষ্য করেছেন । এই স্বাধীন মনোবৃত্তি তার নিজের একট? 
খেয়ালমাত্র নয়--তার পূর্ববর্তিগণের পথেই তিনি চলেছেন। সরকারের ইচ্ছাধীন 
হয়ে কাজ করতে হবে, এই কথা শুনলে পূর্ববর্তী উপাচার্ধর বিস্মিত হত্েন। 
পত্রেতিনি স্বীকার করলেন, তিনি লাট সাহেবের এবং তার মন্ত্রীর মনোরঞ্চনের 
জন্য কিছুমান চেষ্টা করেননি । কিন্ত সরকার যার্তে তাঁদের অগ্ায় পন্থা থেকে 
বিরত হুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিতার্থে তিনি সর্বতোভাবে সেই চেষ্টা করেছেন; কিন্তু 
তাতে কোনে। ফলোদয় হয়নি, তার] সত্তার প্রতিবাদ গ্রাহ করেননি কিনব তার; 
সৎপরামর্শে কর্ণপাত করেননি । উপসংহারে আশ্ততোষ লিখেছিলেন : 

“আপনি এবং আপনার মন্ত্রী যে আমাকে সহ্‌ করতে পারছেন না, তাতে 
আমি বিস্মিত হইনি। আপনি দেশবাসীকে মানুষ হওয়ার জন্য মুখে উদ্বোধিত, 
করেন। আপনান্দর সম্মুখে এইখানেই একজন আছেন,' ধার স্বীয় বিশ্বাসানুসারে 
কথা বলবার সাহস আছে এবং তিনি যা ভাল বোঝেন, তা করতে সর্ধদাই চেষ্টা 
করেন--কিস্ত আপনারা তাকে দেখতে পারেন না। এ দেশে এরূপ একজন 
উপাচার্য যিনি আপনাদের বশহ্বদ হয়েই আদেশ প্রতিপালন করবেন এবং মিনেটে 
গুপ্তচরের কাজ করবেন; তিনি সহজেই আপনাদের প্রিয় হবেন। কিন্তু তাদৃশ 
ব্যক্তিকে জনসাধারণ এবং পিনেটের সদশ্গণ কখনই বিশাস করবেন না । আমরা 
নবাগত এইকপ একজন উপাচার্ষের প্রতীক্ষায় রইলাম । তিনি সিনেটের চিরাচরিত 
পন্থা ত্যাগ করে কিরূপ নব-প্রণালী অবলম্বন করবেন, তা৷ দেখবার জন্য 'কৌতৃহল 
জাগছে । আমি আপনার পত্রের উত্তরে যা বলৰ, তা ধার আত্মসম্মানবোধ 
আছে, তার একমাত্র উত্তর এবং আমার বিশ্বাস তাই-ই আপনি ও আপনার মন্ত্রিগণ . 
আমার নিকট প্রত্যাশা ও ইচ্ছা করেন-_-আপনি যে অপমান-হথচক প্রস্তাব করে 
উপাচার্ষের পদ আমাকে দিতে চেয়েছেন, তা। আমি প্রত্যাখ্যান করছি ।” 

আঁশুতোষের এই পত্রথানি* একটি জাতীয় “দলিল” হিসাবে গণ্য হবার দাবী 
রাখে । সমগ্র জাতির আত্মমর্ধাদাবোধ যেন এর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে । একটা 
পরাধীন জাতির অন্তর্বেদন1 এবং সেই সঙ্গে উদ্ধত শাসকজাতির উপেক্ষা ও অবিচার 
এর আগে আর একবার যাত্র উদ্ঘাটিত হতে আমরা দেখেছি চেমসফোর্ডকে লেখা 
রবীন্দ্রনাথের সেই এ্রতিহাসিক পত্জে-_যে পত্রে তিনি পাঞ্নাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে 
অনুষ্ঠিত সেদিনকার নৃশংস অত্যাচারের অকুঠ মিন্দা করে রাজদত সম্মান 'নাইটনুড, 

ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । রবীন্রনাথ আশুতোষের এই আত্মমর্ধাদাজ্ঞানের মূল্য 
 * সম্পূর্ণ দুল পত্রধানি পরিশিষ্টে দেওয়া হলো। 
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সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই না, আনুতোষের মৃত্যুর পর তিনি 
লিখেছিলেন 2 “2810500517 19610108115 1003500 8£81055 1068৮ ০0৫08 ৫01 
12120 £66000 10: 091 5৫0080102.” রবীন্দ্রনাথ কিন্বা আশুতোষ, এ'য] 
কেউই দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি সত্য, কিন্তু চেমসফোর্ডকে 
'লেখ। রবীন্দ্রনাথের চিঠি আর লিটনকে লেখ। আশুতোষের চিঠি, সেদিনের 
রাজনীতিতে পরোক্ষভাবে যে প্রেরণা জুগিষেছিল, তখনকার যে কোনে! বিখ্যাত 
রাজনৈতিক বক্তার যে কোনো বক্তৃতার চেযে তার মৃল্য বড়ো কম ছিল না। 
'দেঁশবন্ধুর 0আ৪0 পঞ্জিকাষ লিটন-আশুতোষের এই বিখ্যাত পন্ত ছুটি প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মনে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হযেছিল তার স্বতি আজে 
হয়ত অনেকের মনে: জাগরূক আছে । শ্ঠামন্ছন্দর চক্রবর্তী তার 56:82 পত্রিকায় 
একটি সম্পা্দকীয নিবদ্ধে আশুতোষের এই পত্রখানির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন £ 
45115000510 1788 %100108660 006 17010900101 01515 00130 119 ৪ 
02126 আ13101) 15 20160606196 110 006 21010815000] 13150015. [ও 
0105 11] 1108 2000 500] 00 5001 10: 60156190019 00 ০029০. এর 
প্রত্োকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন £ "আশুতোষের সঙ্গে লাট লিটনের এই ছন্ব লইয1 সমস্ত 
পত্রিকা! মহলে খুব টৈ-চৈ পড়িযা গেল । সমস্ত দেশীষ পত্র এই ব্যাপারে লাট লিটনের 
নি্গায় মুখরিত হইয়াছিল , “ইংলিশম্যান* ও 'স্টেটসম্যান” লাট সাহেবকে সমর্থন 
করিয়াছিল। অতি শাস্ত, শিষ্ট এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও লাটসাহেবের চিঠিয় ভাষায় 
কুঃখ প্রকাশ করিযাছিলেন । শ্যার জগদীশ ও শ্যর প্রফুল্পচন্র রাষের মতো! ব্যক্তিরাও 
যে মত প্রকাশ করিযাছিলেন, তাহাতে দেখা যায যে, যদি সত্য সত্যই আসশ্ততোষ 
“বাংলার ব্যাত্রবৎ” হইযা থাকেন, তবে লাট লিটনও গাষে পড়িয! তাহাকে উস্কাইযা 
ভুবিযাছিলেনু | 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেধা। ১৯২২ সালে লর্ড লিটন চাক! 
বিশ্ববিদ্যালয়কে '25601:5960. [00015215185 আর কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়কে 
+0066072250 00215৫185৮ আখ্যা দিযেছিলেন । এ বছরের কমভোকেশন 
ব়্ৃতায় আশ্ততোষ তার সমুচিত জবাব দিযেছিলেন। শাসকজাতির একজন 
প্রতিস্ৃর কাছে সেই নির্ভীক উত্তর ছিল নিতাস্ত অপ্রত্যাশিত । *5:০. 1১855 1506 
&5057৩0 83101619% 1058165 ৫০ 5001 0391506110:--এই কথা সেদিন লিটন 
বলেছিলেন আশুতোষকে । তার উত্তরে আশ্ততোষ তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন £ "আমি 
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কারো। প্রতি শ্রদ্ধায় নন নই। আমি বিশ্ববিষ্ভালয় এবং ধারা বিশ্ববিদ্তালয়বের 
হিতাকাজ্জী, তাদের প্রতি সর্ধদ! শ্রদ্ধাশীল ও অস্থুরক্ত 1 | 

বিশ্ববিস্তালয়কে আশুতোষ ভালোবাসতেন--সেই ভালোবাসার উচ্চ যূল্যই তিনি 
দিয়ে গেছেন তার জীবনের শেষ অধ্যায়ে এবং ইহাই সেই মহাপুরুষের চরিত্রকে 
চিরকালের মতন মহিমামণ্ডিত করে রাঁখবে। এই বিছ্যাপীঠের তিনি যে একজন 
কত বড়ে। পূজারী ছিলেন তার পরিচয় আছে তার একটি উক্তির মধ্যে। তার 
মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে যখন দীনেশচন্দ্র সেন একদিন তাকে বললেন £ “আপনি ছাড়া 
বিশ্ববিদ্যালয় .অচল-_কায়াহীন ছায়া মাত্।” তখন তার উত্তরে আশুতোষ 
বলেছিলেন £ “বিশ্ববিষ্ভালয় আশু মুখুজ্জযে থেকে ঢের বড়ো ; আশু মুখুজ্জযে একদিন 
ন। একদিন মরে যাবে_ কিন্তু বাউালীজাতি যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন এই 
কলকাতা] বিশ্ববিষ্ভালয় বিষ্ঠমান থাকবে ।” 

উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বুঝবার পক্ষে তার এই একটি উক্তিই যথেষ্ট। 


এইবার বিচারপতি আশ্ততোষের কথ। বলবো । ্‌ 

আশুতোষের বাল্যের স্বপ্ন ও যৌবনের আকাঙ্ষা ছিল যে তিনি একদিন 
কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হবেন। ১৮৮৮ সালে তিনি কলিকাতা 
হাইকোর্টে ওকালতিতে ভি হন । তিনি ন্ুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ডক্টর রাসবিহারী 
ঘোষের শিক্ষানবিশ (:0016 ০1610) ছিলেন । ১৮৯৪ সালে তিনি “ডক্টর অব 
ল' উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৯৮ সালে ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হুন। 
তার এই সময়কার বক্তৃতা এুএআ 0£ 0219960516165 1) 91161811019” অনেকের 
সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওকালতিতে প্রবিষ্ট হবার এক বছর পরে তিনি 
সিনেটের সদশ্য নিযুক্ত হন । ওকালতি এবং বিশ্ববিদ্ভালয়ের সেবা-_এই ছুটি কাজ 
তিনি যুগপৎ সমান নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গেই করতেন । একথা সর্ববাদিসম্মত যে 
ব্যবহারশাস্ত্রে আশুতোষ ছিলেন একপত্রী । কুট গণিত বিদ্যায় তিনি যেমন নতুন 
তথ্য দিয়ে গিয়েছেন, আইনজ্ঞ হিসাবেও তেমনি তিনি অসাধারণ প্রতিভার বাক্য 
রেখে গেছেন । 

ওকালতি ব্যবসায়ে আশুতোষ কম-বেশি পনেরো! বছর নিষুক্ত ছিলেন এবং এই 
ব্যবলায়ে শেষের দিকে তার মাসিক উপার্জন দশ হাজার টাকায় দ্রাড়িয়েছিল। 


১৪৪ শিক্ষাণ্ডক আত্জতোষ 


উত্তরকালে হয়ত এই উপার্জনের পরিমণণ আরো বৃদ্ধি পেত, কিন্তু বিশ্ববিষ্ভালযের 
দ্বাবীর কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থ তুচ্ছ হযে গিয়েছিল । ১৯০৪ সালে তিনি কলিকাতা 
হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হলেন । এই পদ তিনি গ্রহণ করেছিলেন 
এইজছ্য যে, তিমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে প্রচুর অবকাশ পাবেন । "পুত্র হাইকোর্টের 
জজ হয়, মাতা জগত্তারিণীর সেরূপ ইচ্ছা ছিল না। স্বামী গঙ্গাপ্রপাদ যেমন ছিলেন 
স্বাধীনচেত1, তার সহ্ধন্ি্ী এই মহীয়সী মহিলাও ছিলেন তেমনই স্বাধীনচেতা । 
এই প্রসঙ্গে শ্তামাপ্রাদ লিখেছেন £ 
“আশুতোষ জঙ্জিয়তির সরকারী নিষোগ-পত্র হস্তে তাহার মাতার সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন ৷ সেকালে হাইকোটের 
জজিয়তি ভারতবাসীর গুণ-গরিমার সর্বশ্রেষ্ট পুরস্কার বলিষা লোকের ধারণা ছিল। 
কিন্তু এই বন্ধিয়সী মহিলা কিছুতেই এই কাজের গৌরব বুঝিতে পারিলেন না । 
যত বড়ো চাকুরিই হউক ন! কেন, তাহা চাকুরি তো বটেই , তাহার পুত্র যে সেই 
চাকুরি গ্রহণে ম্বীকুত হইবেন, এক কথায় কিছুতেই মাতা গ্রীতি-সহকাবে সম্মতি 
দিতে পারিলেন না। আশ্ততোষ অনেক করিয1 বুঝাইলেন যে তাহার পিতা 
( গঙ্গাগ্রসাদ তখন জীবিত ছিলেন না) বারংবার বলিষাছেন যে, তাঁহার পুত্রের যদি 
চাকুরি নিতেই হয়, তবে হাইকোর্টের জজিযতির নীচে কোনো কাজ যেন তিনি ন? 
গ্রহণ করেন । এই কাজ তাহার অল্প বসেই হইয়াছে (আশুতোষের ব্যস তখন 
মাঁজ্র চক্পিশ বছর ) এবং ইহাতে তাহার বিশ্ববিষ্ভালফকে সেবা করিবার প্রচুর অবকাশ 
থাকিবে । অনেক বল1-কহাতে মাতা অনিচ্ছাসত্বেও রাজী হইলেন । সুতরাং 
এই পদ গ্রহণ করিয়। আশুতোষ সরকারের নিকট চিঠি লিখিলেন , কিন্তু মাতার 
মনের অন্বস্তি ঘুচিল না । তাহার সার! রাজি ঘুম হইল না এবং রাত্রি প্রভাত হইবার 
পূর্বেই পুত্রের নিকট উপস্থিত হইযা অতি দচভাবে বলিলেন যে, তাহার সিদ্ধাস্ত স্থির 
হইযলাছে। এ কাজ আশুতোষের কিছুতেই লওষা হইবে না । আশুতোষ বলিলেন 
যে, তিনি পদ গ্রহণ করিষ। চিঠি পাঠাইয়াছেন এবং লে চিঠি সিমলাষ রওন। হৃইযা 
গিগ্নাছে। কিন্ত মাত) বলিলেন--“এখনই উহ! প্রত্যাহার করিয়া 'তার” কর! 
যাউক, চিঠি পৌছিবার পূর্বেই “তার' পিমলাষ পৌছিবে। আশুতোষ বুঝাইয়া 
বলিলেন যে, এরূপ একটা। কাজ করিলে তাহার মুখ থাকিবে না, উহ তাহার পক্ষে 
বড়োই শোভন হইবে । অগতা। মাতা নিরস্ত হইয়! চ্প করিযষা রহিলেন এবং 
'আখতোষ জন্জের পদ গ্রহণ করিলেন ।” 
' ৯১৯০৪ থেকে ১৪২৩ সাল পর্ধস্ত আশুতোষ হাইকোর্টের জজের পদে প্রতিষ্ঠিত 


শিক্ষাণ্ডরু আশুতোষ ১৪৫ 


ছিলেন এবং ১৯২* সালে কয়েকমাসের জন্য তিনি প্রধান বিচারপূতি হয়েছিলেন । 
শ্তামাপ্রপাদ্দ লিখেছেন যে, “আশুতোষের বিচার-বুদ্ধি ও ব্যবহারশাস্ত্রের সাজ-সরঞ্কাম 
বিপুল ছিল । . রোমান সময় হইতে নিতান্ত আধুনিক সময় পধস্ত আইনের বিকাশ 
এৰং তাহার বিরাট ইতিহাস তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল। প্রত্যেক দেশের বিচার- 
পদ্ধতি এবং আইন-কানুন তিনি অবগত ছিলেন । কি ন্থত্র এবং নজিরে কোন্‌ 
বিচার-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, তাহার ব্যপদেশে আমেরিকার স্প্রীম কোর্ট 
ও তদন্তর্গত ছোটে ছোটে? কোর্টের বিচার ও আইনাদি সম্পর্কেও তিনি তাহার 
পুজ্থানুপুঙ্খ . জ্ঞানের পরিচয় দেখাইতেন। ব্রিটিশ :ও অপরাপর ওপনিবেশিক 
ববীপগুলির এবং প্রাচীন ভারতেন্র আচার-নিয়ম, আইন "প্রভৃতির তত্ব সম্বন্ধে তিনি 
সমাক অবহিত ছিলেন ৷ স্থতরাঁ তিনি যে সকল বিচার করিতেন, সেই বিচার- 
সিদ্ধান্তে সমস্ত জগতের বাবছারশাস্ত্রের যূল নীতিগুলির আলোক পড়িত।” 

বিচারপতি আশুতোষ সম্পর্কেই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখা যেতে পারে। 
০%10%665 1476914 10665 নামক পত্জিকার মধ্যেই তার ছু'হাজারের অধিক “রায়” 
পাওয়া যায়; এছাড়। অন্তান্ত বিচারপতিদের পহশোগে তিনি যেসব “রায়? দিতেন, 
তার মধ্যে একমাত্র তিনিই যেসব “রায়” লিখতেন তার সংখ্যা বোধ হয় আরো 
বেশি। আশুতোষ একবার দীনেশচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন : “এবছর আমর 
তিনজন জজ একত্র হোয়ে কতগুলি যোকদ্দমার বিচার করেছি জানেন? ৮০৩টি, 
"এর মধ্যে ৮০** মোকদ্দমার 084£07270 আমি লিখেছি আর আমার সহযোগী 
ছুজনে তিনটি লিখেছেন” এই প্রসঙ্গে আশ্ততোষের এক প্রধান সহযোগী 
বিচারপতি একদিন শ্থামাপ্রপাদকে বলেছিলেন : “তিনি একাই বেশি রায়” 
লিখতেন । এই প্রসঙ্গ একবার উত্বাপন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম--যৌবনের 
উদ্যমে এই অপরিমিত' পরিশ্রমের উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করেছেন, কিন্তু পরিণত 
বয়সে কি এমন সামর্থ্য থাকবে, যাতে আপনি এই উচ্চ আদর্শ রক্ষা করতে 
পারবেন? উত্তরে আশুতোষ আমাকে বলেছিলেন--যেদিন আমার উচ্চ আদর্শ 
রক্ষা করতে পারব না, একইভাবে পরিশ্রম না৷ করে অঞ্জিত প্রতিষ্ঠা নষ্ট করব, সেদিন 
বন্দি সত্যনত্যই আসে, তবে, তারপর একদিনও যেন বিচারপতির আসনে 'না 
থাকি ।” 

বিচারপতি আসুতোষকে বুঝবার পক্ষে তার এই একটি উক্ভিই যথেষ্ট। তার 
টরিত্রের একট] বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি কখনো। কে।নে। বিষয়ে পেছনে পড়ে 


থাকার মানুষ ছিলেন না। জীবনের যে ক্ষেত্রেই দ্ষিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন, 


১৪৬ | শিক্ষাপ্ডর আশুতোষ 


সেখানেই তিনি সকলের পুরোভাগে অথবা শ্বস্থানে থাকতেন । দ্বাইনব্যবসায়েও 
তার সেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন, 
.পবিচারক ও সু্রদর্শী ব্যবহারজ্ বলিয়া শ্তর আশুতোষ যে খ্যাত্তি অর্জন করিয়াছেন, 
তাহা এত সুপরিচিত যে, সে সন্থন্ধে অধিক কথা] বলিবার প্রয়োজন নাই । “দীর্ঘকাল 
তিনি বাংলাদেশের প্রধান ধর্মাধিকরণে ব্যবহাঁর-দর্শন করিয়া এই সেইদিন অবসর 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সময়ের মধ্যে তিনি যে আসাধারণ খ্যাতি, প্রতিপত্তি 
এবং বিচারক ও ব্যবহারজীবী সকলের কাছে যে শ্রদ্ধা-গ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন 
তাহ! খুব অল্প বিচা'রকের ভাগ্যেই ঘটে |” 


কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা! বিচারপতি স্তর লরেন্স জেনকিনস্‌ 
আশুতোষের মৃত্যুর পর বলেছিলেন : “517 48506091) 085 10505 75 5৪10. 00 
০০ 028 0 006 01018106651 01870600506 056 82001) 0৫ 0১6 17151 
009 0 08109008.” কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজের মুখপত্র “ইংলিশম্যান, 
লিখেছিল : “আশুতোষের কতকগুলি “রায়” শ্থৃতিশাস্ত্রের চিরস্তন সম্পদবূপে গণ্য 
হবে” আরো! বছ বিশিষ্ট অভিমত উদ্ধত করা যেতে পারে। স্তর গুরুদাস, 
দ্বারকানাথ মি গ্রমুখ তার পূর্ববর্তী বিচারপতিগণ হাইকোর্টের ধতিহকে যেভাবে 
সমদ্ধ করেছিলেন, বিচারপতিকূপে আশুতোষ সেই এতিহকে অঙ্গুন তো 
£রখেছিলেনই, রং কোনো! কোনো! ক্ষেতে তিনি এমন স্বাধীন বিচারবুদ্ধির পরিচয় 
দিয়েছিলেন যার কোনে! পূর্বৃষ্টাস্ত ছিল না। শ্মতিশাস্ত্রে পারঙ্গম ব্যক্তি ভিন্ন 
একজন সাধারণ জীবনচরিত লেখকের পক্ষে বিচারপতি আশুতোষের কথা 
সম্যকরূপে অনুধাবন করা! কিন্বা লেখা অত্যন্ত স্কিন কাজ। সাধারণ পাঠকের 
সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ করে আমরা আশুতোষ-প্রতিভার এই দিকটি সংক্ষেপে 
আলোচন! করব।, 

বিচরিপত্তি আশুতোষকে বুঝতে গেলে তার প্রদত্ত রায়গুলি (যার 
অনেকগুলিকেই “00010026169] 19508206170 বলা হয়ে থাকে ) _অভিনিবেশ 
সহকারে পাঠ করতে হয়। তার সেই বিপুলায়তন রায়গুলির ছত্রে ছতে যে মনীষা 
অভিব্যক্ত হয়েছে তা একমাত্র আইনজ ব্যক্তির পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব, 
সাধাক্সণের পক্ষে নয়.। বহু জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ মোঁকদ্দমার তিনি বিচার করেছেন, 
আইনত বছ 'ুকঠিৰ এবং জটিল প্রশ্থের তিনি সমাধান করেছেন ? উত্তরাধিকার 
সম্পর্থীয় ছু সমস্ত! তিনি নিভুলভাবে. আলোচনা! করেছেন । সর্বক্ষেতেই তার 
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মৌলিক চিন্তার ছাপ ুম্পষ্ট এবং সর্ব বিষয়েই তিনি একজন ঘথার্থ আইন-বিশারদ 
হিসাবে স্বীরুতি পেয়েছেন । এই জন্যই আইনের জগতে তিনি বৃহস্পতিতুল্য আইনজ্জ 
ব্যক্তি হিসাবে আজে সম্পূজিত হয়ে থাকেন। কলিকাতা হাইকোর্টের সুদীর্ঘ 
ইতিহাসে “বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই নামটি তাই আজো শ্রদ্ধার 
সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তার সময়ে বিচারপতিদের মধ্যে তিনি ছিলেন 
মধ্যবিদ্দু--যেন ত্ভারকাবেষ্টিত চন্দ্র। সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল এই একজন 
বিচারপতির উপর । এ বড়ো কম প্রতিভার পরিচায়ক নয়। আইন একটি জটিল 
এবং নীরস বিষয় এবং নিতান্তভাবে একমাত্র বিজ্ঞজনেরই আলোচনার বিষয়্। 
তথাপি আশুতোষ-প্রদত্ত রায়গুলি পাঠ করবার জন্য সাধারণ লোকেরও আগ্রহের 
সীমা থাকত না । এর থেকে বুঝা যায়, একজন ন্যায়বান বিচারপতি হিসাবে 
আশুতোষ .কী পরিমাণ, জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। পানা হাইকোটের 
প্রধান বিচারপতি স্তর ডসন মিলার তাই বলেছিলেন : «156 10996 ০৫ 91 
£5500991) 10016716619 2, 100961010 ড৮০1:0. 61070081006 006 13481 
৬0৫55 06 1000198. [715 10060001056 ০16 10৮৪1019815 10010, 2100 ও 
078902160] 53005910100 01 12 ০020 ৪৮০ 50101606 100 10101) 0০৬ 
৫681. 101)65 179৮০ 02]% ০0 106 0805৫ ৮0 00100109910 131)1৮2752] 
1650০৮৮ 

তার কোন্‌ রায়টা বিখ্যাত আর কোন্ট1 বিখ্যাত নয়, তা নির্ধারণ করা কঠিন । 
কেবলমাত্র আইনের ব্যাখ্যার নিপুণতার জন্য নয়, তার অস্তনিহিত সাবলীল 
অভিব্যক্তি' এবং প্রমাণ-প্রয়োগের কৌশলের গুণেই আশুতোষের প্রত্যেকটা রায়ই 
ছিল প্রাগবন্ত । কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিলাম। তার জজিয়তির শেষের দিকে 
তার এজলাসে একবার একটি মোকদ্দমা. আলে__চন্দ্রকান্ত ঘোষ "বনাম কলিকাতা 
ইমপ্রেস ট্রাস্ট ।' এই মামলাটি সেই সময়ে জনসাধারণের আলোচনার বিষ 
হয়ে উঠেছিল; সংবাদপন্ধেও এই নিয়ে খুব আলোচন। হয়। কারণ এই মামলাটির 
সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত ছিল। ' শ্বেতাঙ্গ অধুষিত কলিকাতা! ইমপ্রভমেন্ট 
ট্রাস্ট তখনকার দিনে একটি শক্তিশালী সংস্থা হিসাবে পরিগণিত ছিল। সরকার, 
এবং শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণ ও-তাদের সংবাদপত্র প্রবলভাবে এই সংস্থাটির আঙ্ককৃল্য 
ক্তত। এর চেয়ারম্যান পি. এইচ. বোমপাস একজন জবরদস্ত লোঁক ছিলেন । 
্তায়ত হোক আর অন্তায়ভাবেই হোক ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট চন্রকাস্ত ঘোষ নামক 
এক ব্যক্ির জমি দখল করতে সিদ্ধান্ত করে । চক্্রকাস্থ ঘোষ ইমগ্রুডমেন্ট উস্টের 
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এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা রুজু করেন। তিনি কারণ 
দেখালেন যে, ইমপ্রুডমে্ট ট্রাস্টের যেখানে কাজ হচ্ছে তার নিরাপদ ব্যবধানেই 
বার জমিটি অবস্থিত এবং ট্রাস্ট কিছুতেই উহা! দ্রাবী করতে পারে নগ। বিচারপতি 
গ্রীভপ-এর এজলাসে প্রথমে এই মামলাটি আসে এবং তিনি ট্রাস্টের ম্বপক্ষেই রাষ 
দিয়েছিলেন । এই ডিক্রির বিরুদ্ধেই চন্ত্রকাস্ত ঘোষ আপিল করেন। যথারীতি 
গ্যাপিলেট বেঞে এই যামলার শুনানী হয় এবং বিচারপতি আশুতোষ ছিলেন 
& বেঞ্চের সভাপতি । তিনি মামলার সমগ্র বিষয্কটি বিশদভাবে বিবেচনা! করেন 
এবং গ্রিভস-এর রায় খারিজ করে দরিত্র এবং অসহায় চন্দ্রকান্তের ম্বপক্ষে রায় দেন। 
শক্তিশালী ট্রাম্টের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া সেদিন বডে। সোজা কথা ছিল না। 
কলিকাতার জন্সাধারণ লেদিন এই মামলার রাগ শুনবার জন্য অধীর আগ্রতে 
প্রতীক্ষা করেছিল এবং যেদিন আপিলের রাঘ বেরুলো সেদিন সবাই ন্বস্তির 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল । পেদিন এই মামলাটি একটি মর্ধাদার লড়াই ছিল-- 
ইমপ্রণ্ভমেণ্ট ট্রাস্ট তার প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য তার সমস্ত অর্থবল ও প্রভাব 
মিয়োগ করেছিল; অন্যদিকে একজন দরিদ্র ব্যক্তি বাস্তচ্ুত হওয়ার উপক্রন 
হয়েছিল । আশুতোষের এই রায়ের বিরদ্ধে ট্রাস্ট প্রিভি কাউন্দিলে আপিল করেন 
এবং সেখানে তার] জয়লাভ করেন । দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কিন্ত প্রিভি কাউন্সিলের 
এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে এবং আশুতোষের সিদ্ধান্তকেই যথার্থ ও 
স্যায়সক্গত বলে ঘোষণা করে। 


হিন্বু আইনশান্কে উত্তরাধিকার আইন (ক্স 01 5008535102. বা 10118118706 
একটি জটিল বিষয় । হিন্দু আইনে আশুতোষের কী অদামান্ত দখল ছিল তা৷ প্রথম 
জান। গেল উত্তাক্লাধিকারের দাবী সংক্রান্ত একটি মামলায় । ইহাই “মনোহর 
মুখোপাধ্যায় বনাষ রাজ! পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় নামক মামল1। উত্বরপাড়ার 
স্থপ্রসিদ্ধ এবং সন্ত্রস্ত এক পরিবারের এই মামলাটি সেদিন হিন্দু সমাজে যথেষ্ট 
চাঞ্লোর স্বষ্ট কয়েছিল। হিন্দু সমার্জে রক্ষিতার সম্ভতানেরও যে উত্তরাধিকার 
থাকতে পারে, ইহাই ছিল এই বিখ্যাত মালাটিতে বিচারপতি আশুতোষের “কুলিং 
এবং তাঁর এই নির্দেশ আইনশাস্সে স্থায়ী স্বীকৃতি লাভ ক্পুরছে । কৌতুহলী পাঠক 
এই ঘামলায় প্রদত্ত আশুতোষের সমগ্র রায়টি পড়ে দেখতে পারেন । 

: আদিলেট বেচে আর একটি মালার বিবরণ উরেখ্য £ হাওড়ার জনৈক অধাস্ত 
' ব্বাস্ছি-ইনি 'একজন সরকারী ইঞফিনিতার (৮,ড/.).) ছিলেন-_পুলিস কর্ডক 
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লাঞ্ছিত হন ১ তার অধীনস্থ কয়েকজন কর্মচারীও প্রহত হয়। বিষয়টি সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হলে জনয্লাধারণের মনে পুলিসের এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তুমুল উত্তেজনার 
পঞ্চার হয়। উক্ত ভদ্রলোক পুলিসের বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ নিয়ে আসেন 
এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা কজু করেন । বিচারে পুলিলের কয়েকজন ব্যক্কি দোষী 
সাব্যপ্ত হয় এবং তারা সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পুলিসের পক্ষ থেকে আপিল 
কর! হয় এবং দণ্ড হাপের জন্য প্রার্থনা করা হয়। বিচারপতি আশুতোষ এই 
আবেদন অগ্রাহ্থ করেন এবং দণ্ড হ্রাস করতে অসম্মত হন। তিনি তাররাজে 
উল্লেখ করেন যে, অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় নিম্ন আদালত যে দণ্ড দিয়েছেন তা 
নিতাস্তই লঘু--অপরাধীদের ইহা অপেক্ষা কঠোর দণ্ড প্রাপ্য এবং তিনি 
মভিযোগকারী ইঞ্জিনিয়ারের এই বলে প্রশংসা করেন যে, প্রবল প্রতিপত্তিশালী 
প্ুলিসের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা এনে তিনি শুধু জনসাধারণের কর্তব্য পালন করেন নি, 
প্রত সৎসাহপ দেখিযেছেন। 'ভার রায়ে পুলিসের সম্পর্কে যে স্থতীত্র মন্তব্য 
ছিল তা বোধ হয় আজো অনেকের স্মরণে আছে। 

মুললমান পাড়া বোমার মামলার কথা অনেকের স্বৃতিতে এখনে বিদ্যমান । 
এই মামলাটির বিচারের জন্য তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে একটি স্পেশাল ট্রাইবুস্তাল 
গঠিত হয়। এই ট্রাইবুন্যালে ছিলেন আশ্ততোষ ও আর দুইজন শ্বেতাঙ্গ বিচারপতি 
_হুলম্হড ও স্যর জেঙ্কিনস'। এই মামলাটি সেদিন শহরে যথেষ্ট উত্তেজনার হ্যা 


করেছিল । এই সম্পর্কে তার এক জীবনীকার লিখেছেন £ “106 ০892 ৪৪ ০0£ 
06001121 51811908002 2170 016 08101058191 1001907081)06, ০0100107825 1£ 


010 10 21:60 91001120006]: 08565 5 16 29 00056590 60 06 0175061% 
386 00, 810 01:00£- 009510৮2০04, 2 5/611-015%)1990 ৪70 ভ/106801694 
16011000৩15 00000619601 001001021 02601009000 21081011800, 
0111) 01361870015 210 (81501176 00 001005 200 79150015 10065501100179- 
615, 25 10 06361৮8, 0116 0252 ৪3 81850781615 10156108160, 2015 
০0190010850 ৪.0. 500381)05 60881) 05 ৫0০৫ 30৬61770617, 

এই মামলায় অভিযুক্ত ব্ক্তি ছিলেন একজন শিক্ষিত বাঙালী যুবক 7 তার পক্ষ 
সমর্থন করেছিলেন ল্যাংফোর্ড জেমস। স্পেশাল ট্রাইবুন্তালের বিচারে অপরাধী 
বেকন্থর খালাস পায় এবং তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। 
পুলিলের নিকট এটা ছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত সন্াসবাদ আন্দোলন দমনে ' 
সিদ্বহস্ত পুলিসের পক্ষ থেকেই উক্ত যুবককে-অভিযুক্ত ও দণ্ডিত করবার জনক আপ্রাণ 


১৫০ শিক্ষার আশুতোষ 


চেষ্টা কর! হয । এই মামলা আশুতোষ মাত্র কষেকটি কথায় ষে রাঁষ দিষেছিলেন 
ভাকে “স্টেটসম্যানের যতো কাগজ '00815176 0080361)0 বলে অভিহিত কবে। 


এই স্মরণীয় রাষে আশুতোষ পুলিসের মুখোশ খুলে দিষেছিলেন । একজন নিরপরাধ" 


ব্যক্তিকে অপরাধী প্রতিপন্ন করবার জন্য পুলিস সাধারণত যেসব অন্যাষ পন্থা, . 


অবলম্বন করে থাকে সেই নথার উল্লেখ করে আশুতোষ তার রাষে লিখলেন : 
*1068650050 06 006€ 001102 00 ০01/0606 212 11015002100 5০000 
ও10]) 2. 088692191% 511006 1595 27950100]5 28110. তার এই ম্বল্পতঃ 
কথায় রচিত রায় সম্পর্কে একটি সংবাদপত্রে এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয, [৫৭ 
51010 10 0600606 0156 0৫ 006 ৬০ 91010695019 01281800101500 0৫ 10৫ 
10080 81১0 11001020156 ০0৫ 1015 টা) 20010006 26 006 1102690161)05 2184 
15181)-1)8106017659 0৫6 02 6%2০০0৬০ ৪00. 0১০ 001106, 06 1015 96607, 
881010019010)6 11)0619217021006 210. 1)15 010000091010151176 ৪170. 81950101061% 
£6971695 178 001:5 ৮ বল বাহুল্য, টাইবৃন্তালের রাষ সববাদিসম্ম৩ হযেছিল। 

অবসর গ্রহণের প্রাকালে শাখারীটোল। পোস্ট অফিস খুনেপ্র মামলা আশুতোৰ 
যেরাষ দিষেছিলেন তা তাঁর অনেক প্রপিদ্ধ বাষের মধ্যে এনটি স্বতন্ত্র প্রসিদ্ধি অর্জন 
করেছিল। আইনশাস্ত্রে তপন পাণ্ডিতাকি বিশাল এখং গভীর ছিল তার অভ্রাপ্ত 
প্রমাণ বহন করে এই মামলীষ প্রদত্ত রাষটি । সমসামযিক কালে ইহা! জনসাধাবণের 
মনে যে কী পরিমাণ আগ্রহের সঞ্চার কবেছিল তার স্মৃতি বোধহয আজে অনেকের 
মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে । এই রাষে কেখল যে তার পাঙ্িতা প্রকাশ পেষেছিল তা 
নয়, সেইসঙ্গে তিনি অনন্যলন্বা নিরভীকতার পবিচযও প্রদান কবেছিলেন । বিচারক, 
আযডভোকেট-জেনারেল এবং আসামীপক্ষের কৌমুলী-_ প্রত্যেকের আচরণের তিনি 
কঠোর সমালোচনা করেছিলেন । হাইকোর্টের নথীপনে শাখারীটোলা পোস্গ 
অফিস খুনের এই বিখ্যাত্ত মামলাটি “আট বনাম বরেন্্কুমার ঘোষ এই নামে 
পরিচিত হয়। আসামী একজন সগ্য-বিবাহিত্ত অল্লবযস্ক তরুণ ছিল, তার বিরুদ্ধে এই 
মর্মে অভিযোগ আন? হয যে সে রিভলভার দ্বার! শীখারীটোল ডাকধরে্জ পোস্ট 
মাস্টারকে খুন করেছে, এক খুন করে নি. তার সঙ্গে অজ্ঞাতপরিচষ আরে! তিন 
চারজন লোক ছিল । আঙামীকে হাইকোর্ট সেসনে সোপর্দ করা হয় এবং বিচারপতি 
পেজের এজলাসে এই মামলার বিচার আরস্ভ হয। বিচায়ে আসামীর প্রাণদণ্ড হয। 
বিচার আরম হওয়ার আগে আসামীপক্ষের কৌন্ছুলী জজের খাস কামরায় গিষে তার 
বঙ্গোগোপনে সাক্ষাৎ করেন । কৌনুলী তাকে বলেন যে, তাদের বিবেচনায় এই 


৮ শশা 
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মামলাটি কঠিন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে যদি আসামী প্রধান অভিযোগ স্বীকার করে 
তা হলে তিনি তার সম্পর্কে একটু সদয় ভাব প্রদর্শন করবেন কিনা। বিচারপতি 
বিশেষ কোনে! ভরস1 দিতে পারেন না অথব! বিচারে তিনি কি রকম 20:1506 
নেবেন তাও বলতে পারেন-না । 

অতঃপর মামলাটির পুনবিবেচনার জন্য [০৮০15 2৪00৮এর ২৬ নম্বর' ধার! 
অশ্্যায়ী আডভোকেট-জেনারেলের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেওয়া হয় এবং 
হাইকোর্টের একটি ফুলবেঞ্চে পুনধিবেচনার দরখান্তের শুনানী হয়। এই ফুলবেঞ্চের 
সভাপতি ছিলেন আশুতোষ । তিনি একটি সুদীর্ঘ রায় দিলেন । এই রায়ের 
সম্পর্কে তার এক জীবনীকার এই মন্তব্যটি করেছেন £ 40015 1550 8204. 10908 
1611911581016 10080021006 06 511 £500091) 125622.15 20 02502 0196 42086, 
0০ 10101502100. 60610021010 006 01006] 061502০061০. 45 ৪ 70052 10 
7৪3 100090 60 1006 16101) 0006 0000 00102150127, 898. 1001150109 
00050110615 02110 1100105, 006 জশাঠ ভি 1025 0170. 006 1001 00100615 
0 19৬---006 08101050127 [00190 18 08016 ৪5 1015 0065 60 90106 
০%--8120 10৮65612860 1700 056 50010252190 [0120606109, 11050100005 
০010108150105 2100 21792105155 £1010 180 20010628106 |) ৪ 50000101)61851%2 
বি 2180 ০1101021 155165. 016 01)656, 1)610706 0151% 00015 ০0601291706 
06055 15155520 10080061765 2100 91501065 06811 00০ 17151) 0০901:5 ৪00 
(00166 009: 0৫ 0018. হণ ৩02, ০০006 00956 0 81010513 ৪0 
4৯006101022 000108, 00 105 014 000 ৪৮20. 5600 00616, 106 6 50 12 
৪3 &0 0261 1719 00200061565 800. 00015050016 80990168100 010%1- 
80173 2180 01006081606 187 25 105021509৪6 0165017 

আগুতোষ কিন্তু এই করেই নিরস্ত হননি । এই মামলায় ধারা অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের আচরণের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন | 
আডভোকেট-জেনীরেল পর্যস্ত রেহাই পাননি । ইনি ইংরেজ ছিলেন এবং 
হাইকোর্টে একদা তাঁরই সতীর্থ ছিলেন । তাঁর এই সমালোচনাকে “ন্েটফ্ম্যানের? 
যত কাগজ 5616৮ 50015176, 4160156৭ আও 10008:09]” বলে অভিহিত 
করেছিল । বিচারক আশুতোষকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন মানুষ আশুতোষ 
এবং সেই সমালোচনা পাঠ করে সবাই বুঝেছিল কি উপাদান দিয়ে গঠিত ছিলেন 
মাুয আশুতোষ । হারাই তার এই স্থবিখ্যাত রাক্সটি পাঠ করেছেন তায়াই জানেন 
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যে, উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি গ্ায়বিচার প্রদর্শনে তিমি যেমন উদার 
ছিলেন, তেমনি তাদের অগ্যা আচরণের সমালোচনা করতেও তিনি কুস্ঠিত 
হতেন না। আশুতোষের সেই সমালোচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধত করে 
দিলাম : 

“10015 10000 909652815 00 006 60 02 150010665900016 0086 16 19 150 
0০ ৫95 0: 0106 062170106 0001)92] 00 80101020070) 0181 15066 ৪00 
€0 80097155 10100 61080 110 1015 00111100606 0021) আ 1032 06185 06618 
€1)00490604 60 1515 ০816 1093 20 016681706 60 0081:5, [৬৮210001500 ৪00, 
09615, ৪5 00181 0008০, 11090 5221) 018060. 17) 5001 01691090029, ] 
0010 10000 17651058610105, 108৮5 15001650. 006 00786] ০0170211060 
60 086 01361 70$01০6, 101 15010110815 2০610 800. অ০০]৭ 18৬6 856৭ 
00 06 16116556002 0)6 0865 ০ 6810101056105 12 0061 0015] 2100. 22 
708351178 5610621706 00012 2 1081) 1096 (00105611785 012৬1010515 25500160 
036 020 00615 আ৪5 20 0666205 001002156 "10176 1900 161708115 0096 
80206128৩00 ৮215 00206 118 002 09610100 01552100060 00 010০ /৯৫০০৪- 
2202181, আ1)1010 815 610061 17085001266 02 815 7500 592091050 05 0৪ 
€$1061)06 07. 760010. 17) 20 ৮12৬, 0106 ০6100160866 0৫ 019০ £১৫৮০002:6৪- 
(30156191 18170500006] 015056 26 0: 00০ 15006508661) 5100310 406 
19006086061 006 1085 16210. 006 650155610050555 0 00০ 06010010761 
৪0] 06 05৫ 01:0৬ 215 1085 ০21668]]5 5017912160 21] 010৩ 2%21121016 
1795 06101918 1১096 20001505 1585 0260 ৬211560 05 00০1/56] 01 01861 
15500051916 9615025- 16 01019 ০0055 10985 0620 015060 177 006 0105620 
০858 060:2 006 ০51080865 725 £181)060 01615 ০0৮] 172৮5102615 00 
00085101101 ৪0 00986210015 2130006 25 00 01) 61510 00 06 ৪06৪ ০06৫ 
00 006 ৫6102051055 

এই মামলা আশুতোষের স্্দীর্ঘ রায়ের সবপ্রধান অংশ ছিল যেখানে তানি 
ভারতীয দগ্ডবিধি আইনের ৩৪ নং ধারাটি সম্পর্কে হুল্্াতিস্স্ত্ম বিচার ও বিশ্লেষণ 
করেন । লকলেই জানেন, এই বিচার ও বিঙ্কেষণ অগ্যাবধি একটি অতুলনীয় দৃষ্টাত্ত হয়ে 
আছে। বিচারপতি পেজ এই ধারাটির ব্যাখ্যান ও খিঙ্সেষণে একটা সংকীর্ণ 
দৃটিভঙ্গীয় পদ্মিচয় দিয্পেছিলেন | মামলার পুনধিচান্ের আবেদন তো! অগ্রাহৃই হয় 
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এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ৩৪ নং ধারার কি প্রত তাৎপর্য সেইটিই আশুতোষের 
রায়ে চিরকালের মতো ব্যাখ্যাত হয়েছিল সেদিন । | 

ব্যবহারশাস্ত্রে এমন প্রতিভা পদ্বর্তীকালে আর দেখা যায় নি। তার সুদীর্ঘকাল- 
ব্যাপী বিচারপতি-জীবনে আশুতোষ যেসব মামলায় রায়, দিয়েছেন,তার প্রত্যেকটিতে 
'যে পরিমাণ পাত্ডিত্য, প্রথর বৃদ্ধি ও ন্যায়বিচারের প্রতি এঁকাস্তিক ইচ্ছা অভিব্যক্ত 
হয়েছে, তা পৃথিবীর সমস্ত বিচাঁরশালার নজীর-ম্বরূপ অবলম্কনীয়। এ অভিমত 
প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ | ১৯২৩, ২১শে ডিসেম্বর । হাইকোর্টের 
কাজ থেকে মবসর গ্রহণ করলেন আশুতোষ । এই উপলক্ষেও এক বিদায় 
অভিনন্দনের ব্যবস্থা হয়। প্রধান বিচারপতির কক্ষে এই অনুষ্ঠান হয়েছিল । 
হাইকোর্টে ধারা তাঁর সতীর্থ ছেলেন তারা সকলেই এই অনুষ্ঠানে যোগদান 
করেছিলেন ; আইনজীধিগণ এবং শহরের বহু বিশিষ্ট, ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন । 
সকল দিক দিয়েই ইহা দেদিন একটি অতুলনীয় বিদায়সভা হিসাবে পরিগণিত 
হযেছিল। ব্যবহারজীকী সমিতির ( ৪115 /350০18007) পক্ষ থেকে সভাপতি 
বসম্তকুমার বন্থু তার ভাষণে বলেছিলেন : *৬০ ০81667 25 2. 00086 1১89 0661) 
01081906511560 081০0061000 ৮5৮ 070001)0 12217)1776) £16556 20111, 
[02160 10050270061706, 176111776 0210151)06 210 0101101100 ০0210635 .৮ 
আডভোকেট-জেনারেল বি; এল. মিত্র বলেছিলেন : পুর 095. 2085৩ 2190. 
19510100002 84009660 08325, 900 2৮21 /৪11060 101) ৪. 010) 5060, 
8011178 ৪1066 চু €0101 0£ 1056109.৮ প্রধান বিচা রপতি শ্যা্ার্ঁন সতীথগণের 
পক্ষে বললেন : 491 48500005815) 1785 066] 21) 00056900106 90615008115 
106 0015 [15 016 00016 006 9150 10 91078818501 01101 1 202 ৪25 
10) 9:00101505 0026 10151098085 1795 19661707007) 21701171510 002006 
26] ঢ0:05815096 006 1015 01 [70197 

জজিয়তি থেকে স্যর 'মাশুতোষের অবপর গ্রহণ উপলক্ষে 17,282 10881 
765 পত্রিকায় (২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৩) যে সম্পাদকীয় নিবদ্ধটি প্রকাশিত 
হয়েছিল তারো কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধতিযোগ্য । উক্ত সম্পাদকীয়তে বলা 
হয়েছিল £ "31300051085 2 70058 588883 &0 23186 12010 10৫85 00 
115 51896 ০01 0) 056 821001) 11] 10105 001: 6৮61 1616 15 09৪ 
(886 10166-05946 12 15, 261: ৪]], 056 0250 19, 51225060815 
42006800140 20 0015 1589600109৩ 06215 50915 10581050169 দেশবন্ধর 


১৫৪ শিক্ষার্তর আশুতোষ 


7091/09 পত্তিকায় লেখা হয়েছিল £ ৭85০660. 0200 (91 2851) 3610911, 1015 
8010 8154 51183016051) ) 0065 108৬০ 10115 1291700511060 006 13210)161 
0051002 01 32088110005 10061150005] 81150000805 0৫ [0012. 4৯ 
৪1001188 ৫09 01909,6918. 0৫ 1669] 1:0012756, 9117 489101051) 000210106 11) 
10110 811 00০ 38110165 00800 00 1008155 2. 01980 7005০ [16 106561 
81105760 1317056]1£ 00 101896 01380 036 50116 06 0056 12 19 8122 তে 09810 
00০ 16661 06 10 8200. 1050102 01৮01:060. £7000 2010165 19 00 150০2 ৪ 
8]1.৮ যোগেশ চৌধুরীর “ক্যালকাটা উইকলি নোটপ” পত্রিকাতেও আশ্ততোষকে 
ভারতবর্ষের বিচারপতিদের অগ্রগণ্য বল! হয়েছিল । 

বস্তত সেদিন হাঈটাকোর্টের বিচারপতি হিসাবে আশুতোষ ন্যায়ের মহিমাকে স্বীষ 
প্রগা পাঙডিত্য ও সঘিথ্চেনার হ্বারা যেভাবে মহিমান্বিত করে গিয়েছেন, আইনের 
কুট মীমাংসায যে অপূর্ব ধীশক্তির পরিচয় দিষেছিলেন, তার প্রতিক্রিযা সমকালীন 
বাঙালী সমাজে স্ুদ্রগ্রসারী হযেছিল। বিশ্ববিদ্তালযেব উপাচাধ রূপে যেমন, 
হাইকোর্টের বিচারপতিরূপেও তেমনি তিনি যে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন 
শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে বাংলার 10661150059] 116-কে তিনি যে কি পরিমাণে 
উন্নত এবং সম্দ্ধ করে গিয়েছেন, বাঙালার 11551160699] আভিজাত্যকে কি নতুন 
বাঞ্জন। দিয়েছিলেন--সেইসৰ কথ! আজ যখন আমর একবার স্মরণ করি এবং 
আলোচনা করি তখন বুঝতে পারি আশুতোষ বাঙালীর কী ছিলেন, আর বাংলার 
কঙখানি ছিলেন। তার মৃত্যুর পর দেখা গিষেছিল যে সমগ্র বাংলা তার নেতৃত্ব 
আকাজ্ষা করেছে। | 


ইংরেজিতে যাকে বলে ৭5611500581 £182৮, আশুতোষ ছিলেন সেই 
শ্রেণীর একজন বিরাট প্রতিভাধর পুরুষ। বস্তুত তার সমকালীন বাংলা তথা 
ভারতবর্ষে তার তুল্য প্রতিভাবান ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ । আমার 
এই মন্তবধাকে কেউ যেন অতুযুক্তি মনে না? করেন এবং আশুতোষ যে রবীন্দ্রনাথ 
অপেক্ষা প্রতিভাশালী ছিলেন, আমার এই মন্তব্যের মধ্যে আমি সেব্ূপ কোনো 
ইক্ষিতওী। করছি না। তেমন ইঙ্ষিত করার হেতু নেই। রবীন্্র-প্রতিভা, বা 
আনীগচ্া বিএ প্রফুল্নচঙ্জ্রের প্রতিভা অথবা আচার্য ব্রজেন্্রনাথ শীল, বহুভাষাবিদ্‌ 


শিক্ষার্ুরু আশুতোষ ১৫৫ 


হরিনাথ দে ও চন্ত্রশেখর রমণ প্রতৃতি'র প্রতিভা আর আশুতোষের প্রতিভা ঠিক 
সমগোত্রীয় নয়। এ'রা প্রত্যেকেই স্ব স্থ ক্ষেত্রে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন 
তা নিঃসন্দেহে জাতির চিরকালের গর্ধের জিনিস হয়ে থাকবে । তার সমকালীন 
অনেকের প্রতিভার সঙ্গে আশুতোষের প্রতিভার একট] মূল পার্থক্য এই ছিল যে, 
তারা প্রত্যেকেই ছিলেন এক-একটি ক্ষেঞ্জে দিকপাল আর আশ্ততোষ ছিলেন সতাই 
একজন “ইনটেলেকচুয়াল জায়াণ্ট 1 তাই সাধারণ লোকের পক্ষে তো বটেই, 
এমন কি অনেক প্রতিভাশালী বাক্তির পক্ষেও আশুতোষের গগনস্প্শ গ্রতিভার 
পরিমাপ কর নিতান্তই দুঃসাধ্য ছিল। এই প্রত্তিভার একট লক্ষণ এই ছিল যে 
তিনি তার সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন এবং বর্তমান কালকে দূর-দূরাস্ত কাঁলের মধ্যে 
সম্প্রসারিত করে দেওয়া একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। 

শিক্ষার কথাটাই ধরা যাক না। “শিক্ষা-_শিক্ষা__শিক্ষাই ছিল তার য্লমন্তর। 
কেমন করিয়া! আমাদের দেশের সর্ধত্র জ্ঞান বিস্তার হয়, সুদূর পল্লীর নিভৃত কুটারের 
দীন কষকও শিক্ষালাভ করে, ইহাই ছিল তাহার জীবনের একমাত্র সাধনা 1” ঢাকা 
জগন্নাথ কলেজের সেক্রেটারি চন্দ্রকুমার দত্ত একবার আশুতোষকে পাশের হার 
কমিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন । “পাশ না কমালে ত আর 'রক্ষা নেই” 
_-বলেছিলেন তিনি । এর উত্তরে সেদির্ন আশুতোষ তাকে বলেছিলেন, “দশট! 
কলেজ করুন না । ,আমি চাই দেশে শিক্ষা! ছড়িয়ে পড়ুক ? য্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ 
করেনি, বাংল! দেশে এমন কেউ যেন না থাকে । আমাদের দেশের ঘরে-ঘরে, 
পল্লীতে-পল্লীতে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে।” 

“শিক্ষা বিস্তার করতে হবে”__এই যে চিন্তা, এ বড়ে। সহজ চিন্তা নয়। দ্র 
কালকে কত পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারলে এই কথ! ভাবা যায় এবং বল? 
যায়, তা আমরা একমাল্র আশুতোষের মধ্যেই পাই । তিনি যে একজন প্রতিভাধর 
পুরুষ ছিলেন, এটাই তো তার একটা নজীর | তিনি যদি সত্যিই একজন গপ্রতিভাধর 
পুরুষ না হবেন, "তাহলে আশুতোষের কল্পনা? কখনই এইরকম ভাব নিয়ে 
বিশ্ববিদ্তালয়ের গঠনকার্ধে প্রযুক্ত হতো না । সকলেই জানেন তিনি এই বিষ্যাপীঠে 
এসে জাঁনাচ্ুঈীলন করার জন্য পৃথিবীর সর্বজাত্তিকে আহ্বান করেছিলেন এবং এই 
দেশের ছাত্রদের মধ্যে নানা বিষয়ের জান শিক্ষ] দেওয়ার জন্ত তিনি নান। দেশীয় 
অধ্যাপক নিযুক্ত করেছিলেন । দেশ-বিদেশের স্্বধিগণ আশুতোষের নিমন্্রণে সাড়া 
দিয়ে এখানে এসেছিলেন_-সে ইতিহাস তো সেদিনের কথা ।  . 

আশ্ততোষের পূর্বে ও পরে কলিকাতা বিখবিষ্ভালয়ে উপাচার্সের পদে গ্রতিষিত 


১4৬ শিক্ষাগ্ডরু আশুতোষ 


হয়েছেন বন্ধ গ্রণী এবং যোগ্য ব্যক্তি-_কিন্তু ভার উত্তুক্গতাকে আজ পর্যস্ত কেউ কি 
স্পর্শ করতে পেরেছেন? এই প্রসঙ্গে যোগেন্নাথ গুপ্ধ লিখেছেন : “আশুতোষের 
পূর্বে আরো ভণ্চারজন বাঙালী বিশ্ববিষ্ঠালযের কর্ণধার হইযাছিলেন, কিস্তু কেহ 
এমন করিঘ। বিশ্ববিষ্তালষের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতে পারেন নাই । তিনি 
কর্মী ছিলেন--কাল্পনিক ছিলেন না । তাহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না, বদূরে 
ছিল। আলোক যেমন পলক মধ্যে নিবিড অঞ্ধকারকে দূর করিযা দিয়া সন্মুখের 
দিকট। দীপ করিয়া তোলে তেমনি আশুতোষের দট্টি--কোঁন সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি 
নিবজ রাখিয়া ধীরে ধীরে গঠনকার্ধে নিত থাকি । বভতদৃব ুবিব্যতের অন্ধ জগৎও 
সে দীঞ্ধ মহিমার আলোকে আলোকিত হইযাঁছিল ।” 

এ হেন ব্যক্তি যদ্দি প্রতিভাধর বলে সম্পূজিত এব* হ্বীরুত না হন তবে সে 
গৌরব আর কার প্রাপ্য? 


মাশডতোমের প্রতিভার অন্যদিকও আছে । প্রচণ্ড কমীপকরম ছিলেন তিনি । 
বিচারপতি র্যাঙ্কিন (ইনি হাইকোর্টে আশ্থতোষেব একজন সতীর্থ ছিলেন ) 
বলেছিলেন , ৮05 85115 0৪৮৮০: 01917 4১500031075 আটো 5 2 10018] 
$0 008615, €0 0006. 8150 211.” ই"বেজিতে একটা কথা আছে ৭020 ০06 
৪০0০2-_এই কথাটির নিগুঢ মর্ম ধারা উপলব্ধি করেছেন তাঁরাই বুঝবেন যে 
কমীপুরষ হণুষা বড়ো পহজ কথা নয । আশুতোষের কর্মস্পরভ] ও কর্ষোগ্ভম দেখে 
সাধারণ লোক রীতিমত বিস্মিত হতো।। নানা বিচিত্র ও দীর্ঘকালস্থাধী কর্মের 
মধ্যে তিনি সধনা ডুবে থাকতেন--আক্ষরিক অর্থে ডুবে থাকতেন | ধাবা না 
দেখেছেন তারা কিছুতেই ধাপণা করতে পারবেন না আশুতোষের কর্মের 
বন্মুখীনতা, ব্যাপকতা এবং জটিলতা কি বকম ছিল । কর্মের ও ইচ্ছাশক্তির তিনি 
যেন একটি অফুরস্ত ভাঙার ছিলেন | দীনেশচন্দ্র সতাই বলেছেন " 

“নিবিড় কর্ম-ম্রোতের মধ্যে তীহার বুথা অপব্যঘ কবিবার ধতত তিলমাজ্র সময় 
ছিল না। অথচ প্রতাহ প্রায় অধশত লোক তাহার রসা ক্সোডের বাড়ির বাহিরের 
ঘরটার বারান্দা অপেক্ষা করিত। কোন কার্ড দিষা কাহাকেও ঢুকিতে হইত 
না) ধনী, দত্িত্র, সাছেব, উজ্ঞপদঞ্ধ রাজকর্মচারী, রাজা, মহ্বারাজা প্রভৃতি 
'নেকেই ধাইতেন--এই দরশন-উতৎ্সবে কাণা, খোড], গরীব ও সচ্ছল অবস্থার 
লোকের কোন ভেদ ছিল না। আশুবাবু বাহিরের ঘরটান ঢুকিয়াই হাহার। 
'আলিক়াছেন, তাহাদের সকলের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া লইতেন , তারপর 


শিক্ষাগুক আশুতোষ ১৫৭ 


বড় চেয়ারে বসিতেন। ধাহাদের সঙ্গে একটু বেশি কথা কওয়ার দরকার, 
তাহাদিগের প্রতি প্রথমত মনোযোগ দিতেন না। অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলে 
নিভৃতে লইয়া গিয়। আলাপের পর তহাকে বিদায় করিয়া দিতেন । কিন্তু কাহারো * 
সঙ্গে বেশিক্ষণ কথ! কহিবার প্রয়োজন হইত না, ঠিক কাজের কথা জানিতে 
চাহিত্েন, দীর্ঘ প্রস্তাবের স্থযোগ দিতেন না। তারপর এক-একটি লোককে তাহার 
বড় চেয়ারটার কাছে ডাকিয়া আনিতেন এবং ছুই-এক মিনিট মধ্যে ঠিক, কাজের 
কথ শুনিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত ও একান্ত বাহুলা-বজিত উত্তর দিয়! তাহাকে বিদায় 
দিতেন। এইভাবে এক-একটি করিয়া সকলের কথা শুনিতেন এবং সকলেরই কথার 
জবাব দিয়! তাহাদের যাত্রা সার্থক করিতেন । কেহ এমন কিছু বলিণার স্থবিধা 
পাইতেন না যে, আজ বড ভিড, কোন কথা পাড়িবার সথযোগ হইল না। তাহার 
গুহটি ঠিক কর্মক্ষেত্র ছিল_-উহা| বাজে কাজে বা বাজে কথার আড্ডা 'ছিল না। . 
বড়'চেয়ারটার এত কাছে এবং এত মৃদু স্বরে কথা বলিতেন যে, একজনের সঙ্গে কি 
কথা হুইল, তাহ! অপরে জানিতে পারিত না। এইভাবে এতবড় ভিড় তিনি 
সামলাইয়া লইতেন। তাহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির গুণে তিনি এত লোকের 
মধ্যে একটি লোকের ও কথা ভুলিয়া যাইতেন না, ধাহাকে যাহা বলিতেন, ঠিক সময়ে 
ঠিক তাহ! করিতেন--তাহার কথা অব্র্থ ছিল। তাহাকে কখনে। বলিতে শুনি 
নাই, “মহাশয়, আমি ভুলিয়। গিয়াছিলাম. আর একদিন আপবেন।” ধিনি কর্মের 
মধ্যে একরূপ ডুবিয়াই থাকিতেন, তিনি কতই না অজুহাত দিতে পারিতেন । 
কিন্ত তিনি সেরূপ অন্তহাত দিয়। প্রার্গীদিগকে কখনো ছ্বিধার মধো রাখিয়া প্রতারিত 
করিতেন না। মিষ্ট কথা ও ছদ্মবেশী সৌজন্য অপেক্ষা এই আপাত কঠোর অথচ 
প্রকৃত হিতেচ্ছা ও স্পষ্ট কথার মুলা যে কত বেশি, তাহা ভুক্তভোগীরা সহজেই 
বুঝিবেন ।” এ ্‌ 

এই ছিল আশুতোষের আম-দরবার | 

এইখানে আশুতোষের যে চিত্র আমরা পাই তা একজন প্রথম শ্রেণীর 
ইনটেলেকচুয়ালের নিখু'ত আলেখ্য । এমন প্রতিভা কয়জন দেখাতে পেরেছেন ? 
রামমোহন, বিষ্যাসাগর, বন্ধথিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও হুরেন্দ্রনাথের পর বাংলার 
আর কোন্‌ জননায়ক সম্পর্কে আমরা এই ধারণা করতে পারি? এই আশুতোষের 
কথা যখন আমরা স্মরণ করি তখন আমরা এই কথ। শ্বীকাত্র না করে পারি ন] যে, 
শু) 5 10060050005 06 006 6065108 9215908110 224 10510 0৫ 
10663981)% 80001) 0036 910 4১506991) আ৪5, 2 005 0080 06 018125-5106% 


১৫৮ শিক্ষাণ্তর আশ্ততোষ 


800516165 ৪190 %21190. 150516555) 10 006 21:01010205 980116 09815 200 
00100152 01918061, 11৮60 0156 175661160058] £18120 230. 0:005190 
£010561) 010৩ 11061010865 0662 06 1090%15056 ৪100 9561:67 ০0৫ [001 
বন্তত জ্ঞান-তাপস এবং সত্যান্ধেষী ব্যক্তি ভিন্ন আর কাবো! পক্ষেই যথার্থ প্রতিভাধর 
পুক্ধঘ হওয়া সাজে লা। 

আশ্ততোষের প্রতিভার একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি জীবনের আরম 
থেকেই জ্ঞানার্জনে সমুস্বক ছিলেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন গুভূতি নানা 
বিষযেই তার আশ্চর্ঘ দখল ছিল । তাব রস রোডের বাড়িতে তীর বিরাট গ্রস্থাগারটি 
দেখবার লৌভাগ্য ধাদের হয়েছিল, তাঁবাই জানেন, পৃথিবীর সম্ভাব্য সকল বিষষ 
সম্পকিত এমন মৃল্যবান সংগ্রহ কোনো সাধারণ পাঠাগারেও বিরল। পাঁচ লক্ষ 
টাকা মূল্যের এই লাইব্রেরি নিতান্ত লোক দেখানো সৌখিন জিনিস ছিল না, 
আত্ততোষের মন সধদা এই বিরাট গ্রস্থাগাবের সর্বত্র স্ষচ্ছন্দে বিচরণ করতো-_ 
কোথায় কোন্‌ খইটা1] আছে, তা। নির্দেশ করতে তার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হতে ন1। 
তার এক জীবধনীকার লিখেছেন £ 006 19026011015 152017761 005 6৮20 
0£ 1515 500:3125 2120 0176 ৮৪:12 01715 ০0]109178] 085655 2150 1060216905 
আত 6:66 03902100096 ৪11 00327: 0067 0£1715 €12:8000.* তিনি 
যথার্থ ই জান-বারিধি ছিলেন । ভাষাবিদও ছিলেন । ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ও 
পালি ভিগ্ন তিনি ফরাসী, জার্মান, আরবী ও পারসিক ভাষাও অনেকখানি আঘত 
করেছিলেন । প্রাচীন হিন্দু শান্ত, হিন্দুর ষড়,দর্শন_ সংস্কৃত ব্যাকবণ, অলঙ্কার, কাব্য 
ও নাটক তিনি যে কোনো বিষযে যেমন অধ্যয়ন করেছিলেন, অন্তদিকে তেমনি 
বিজ্ঞান জগতের আধুনিকতম আবিষ্কার সম্বন্ধেও তার জ্ঞান নিতাস্ত কম ছিল না। 
পল্পবগ্রাহী পাঙিত্য নম্ন--যে কোনে| বিষষে যথার্থ প্রগাট পাণ্ডতিত্যই আশুতোষের 
প্রতিভাকে একট] হ্বতন্্র মহিমা দিয়েছিল । দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : “ভাহার গ্রন্থাগারে 
সর্ধবিষয়ে এত অধিক পুস্তক সংগৃহীত হইযাছিল যে অধ্যবনের তপন্তাসিদ্ধির সমস্ত 
উপক্ষকরণই তাহাতে বঞ্চিত ছিল। বাস্তবিক্কপক্ষে আতশুতোষের গৃছের বিরাট 
গ্রন্থাগার তাহার জানের বিশালত। ও এঁকাস্তিক পাঠাশ্রক্তিরই প্রতীকন্রূপ | 

পার্শা পণ্ডিত ডত্টম্ন ভারাপুরওযাল1* আশুতোষের আহ্বানে বোম্বাই থেকে 





* ডষ্টয়, আই. জে, এস. তারাপুরওয়ালা কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়েব ভাষাহত্বের অগ্ততস অধ্যাপক 
ছিফেন। ইহার বিখ্যাত প্রস্থ 7750246850% 60 47589056800 27070409 বিহবিস্কালয় কর্তৃক 
১মবদুহীরোলে প্রকাশিত হয়। 


শিক্ষাপ্ডরু আশুতোষ ১৫৯ 


কলিকাতায় এসে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন। 
আশুতোষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার স্থযোগ হয়েছিল তার। তিনি লিখেছেন : 
“176 0175 0৮৪ 50001 01016 10096 1) 911 /851000511 আ৪3 115 ৪5 
£770611506 ৪5 ০1] 95 1715 10088109001). 113575 আআ 66 5101916009 
80106 10 0015 0001551515 20006 19101) 0০ 010 1706 007 00016 
082 210 ৪%2:855০ 010155501 1116 1 50206 80150০61015 1001606 
23 0106001)0. 732 0360 10 36 98025 81006 আট) 00025 -0: 
8100096 2]] 006 07015651 €3:8101178 00109 7196 ০014 9150 
6011606 0: 050016 056 09215 01208160 0 001)65 1]07 50801) 01০155 
80019015 25 71901760090105, 71)55105 7001003103, [21811917920] 
8017£2166, 5811, 7156015,  £70101000901085, 1011950155 660, 25 
৮0] 2৮20 2015062 006915 601 0০ 065156 011000001 01 9০191706 
৪00 1১110507175 হাঠণ 010. 1২. 900061991)10--0176 01021108017 ০0: 
096 0006৮615855” ং 

অনুরূপ সাক্ষ্য আর একজন দিয়েছেন । তিনি বিশিষ্ট গাণিতিক, এ. সি. বস্থ 
ইনি কিছুকাল কণ্ট্টোলার অব এগজামিনেশন ছিলেন । তিনি লিখেছেন : 
“প্রবেশিকা, ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী পরীক্ষার জন্ত স্তর আত্ততোষ যেসব প্রশ্নপত্র 
তৈরি করতেন তাহাই আদর প্রশ্নপত্র । সময়ে সময়ে বহুবিধ বর্ষের মধ্যেও তিনি 
7. মু. 3.-এর থিপিস. ও অন্যান্ত থিপিপ বিচার করবার মত্তো কঠিন ও দায়িত্বনক 
কাজও শ্বেচ্ছায় গ্রহণ করতেন । কিন্তু কেবলমাত্র গণিতশান্্র অথবা বিজ্ঞানচর্চাতেই 
তিনি আনন্দ পেতেন নাও সংস্কৃত এবং অন্তান্ত ভাষা, ' ইতিহাস, দন, নৃ-তত্য, 
সাহিত্য, অর্থনীতি, প্রাচীন. ভারতীয় ইতিহান ও সংস্কৃতি, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়েও তার অনুরাগ ও অধিকার দেখে আমরা! বিশ্মিত হতাম । এর 
অনেকগুলি বিষয়েই তিনি বুাপন্ন ছিলেন । বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কার্যব্পদেশে আমাকে 
মধে মধ্যে স্যর আশুতোষের বাড়িতে যেতে হোত । একবার গিয়ে দেখি শাইন 

ক্রান্ত স্তুপাকার বইযের মধ্যে তিনি বসে আছেন এবং একটি রায় সম্পর্কে 
41055007, দিচ্ছেন । যে মুহূর্তে সেই কাজটা শেষ হোয়ে গেল, অমনি তিনি 
আমার সঙ্গে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কীজে তন্ময় হয়ে গেলেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে 
এই ছুটি ষম্পূর্ম বিপরীত ধরণের কাজ একমাত্র তীর পক্ষেই কর] সম্ভব ছিল, অন্টের 
পক্ষে নয়। স্কুলে পরীক্ষা থেকে আরম করে পো্ট-গ্রযাজুয়েট ক্লাসের পরীগ্গা 
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পর্যন্ত সফল বিষয্কে তার অন্রান্ত সিদ্ধান্ত, মনের স্বচ্ছতা, যুক্তির দুঢতা এবং সকল 
বিষয় বুঝবার ক্ষমত। দেখে আমাদের কেবলই মনে হোত--আশুতোষের তুলনা 
আশুতোষ ।” 

আশুতোষের তুলনা আশুতোষ--এতে কোনো সন্দেহ নেই। 

নান] দুর্লভ উপাধিতে ভূষিত তার সম্পূর্ণ নামটি লিখলে এই রকম দ্রাভায 

10615010165 795002 917 £8806051) 11001561122, 98.78522, 

980:852.01)5,5086, 921000001584810001781525210, 1026) 0-528-2 

[0,1,১ 0,50১ ৮1905 মশ১৯০৩৯ ইশ, 

একটি মান্চষের নামকে এগুলি উপাধি ভূষিত কবেছে এইটিই তো আমাদের 
দেশে আজ পর্ধস্ত অনন্যপাধারণ হযে আছে। এই উপাধিগ্লির মধো বাজদত্ত 
হলো “নাইট”, ও “পি. এস. আই?» বিশ্ববিগ্ঠালয়লন্ধ “এব, এ. ভি. এল.” , 
বিশ্ববিগ্ঠালয-প্রদত্ত--'ডি এসসি', পি এইচ. ডি. ( [30011508858 ) , বিলাতের 
বিজ্ঞান সভা-প্রদত্ত_'এফ আর, এ. এস. এবং এফ. আর. এস. ই*+ নবদ্বীপ ও 
ঢাকা সারম্বত পত্তিতপসযাজ-প্রদৃত্ত--“সরম্বতী” ও "শাস্্ধাচস্পত্ি আর নিখিল 
ভারত বৌগ্ধসংঘ-প্রদ ত-_“সঙ্ব দ্ধাগমচক্রবর্তী” | পিতা গঙ্গাপ্রসাদের প্রতিভা যেমন 
ছিল খিচিত্রমুখী, পুত্র আশ্ততোষের প্রতিভার তেমনি ছিল বহুমুখী, তার প্রতিভাব 
গতিপথ কোনে। একটি ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল না। এই যে সবতোমুখী মনস্বিতা__ 
ইহাই তো আশুতোষকে একজন বিরাট প্রতিভাধর ব্যক্তি হিসাবে গডে তুলেছিল । 
বিলাত না গিষেও তীর তীক্ষ মেধ! ও পাঙ্ডিত্যের যশ সর্বদেশে ব্যা্ধ ছিল । এই 
প্রত্িভাই একদিন সারা ভারতবর্ধ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেঁশেব প্রতিভাবান্দেব 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালষের পাদৃগ্ীঠে আকর্ণ করে এনেছিলেন । তার মধ্যে এই 
প্রতিভা ছিল বলেই ন] আশুত্ঠোষ যার মধ্যে কোনো অসাধারণ গুণ আবিষ্কার 
করতেন তাকে ভার কিছুই অদেয় থাকত না। তার জীবনে এর ধছ দৃষ্টান্ত 
আছে। একটি মানত দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করব । 

দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : “হরিনাথ দে যখন বিলাত হইতে ফিরিষা আসেন 
তখন তাহার বু ভাষার উপর বিন্মষকর অধিকার এবং অদ্ভুত পাতিত্য আমাদিগকে 
মুগ্ধ করিয়াছিল। এইকপ গুণী বাক্তিকে পাইযা আশুবাবুর আনন্দের অবধি 
রহিল ন]। অর্ববিষধে তিনি হরিনাথকে স্মরণ কাঁরতেন , অত্যল্প স্যের মধ্যে 
তাহার পদদোন্গতি করিয়া দিয়া তিনি তাহার প্রতিষ্টা বুদ্ধি করিলেন। হরিনাথের 
' অন্বন্ধে অনেকে অনেক্ষ কথা বলিত, আশুবাবু তাহা গ্রাহছ করেন নাই | তিনি 
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শুধু দেখিতেন হরিনাখের প্রতিভা, তাহার ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় আর্ম্ঘ 
দখল। তাহার ল্যাটিনে লেখ কবিতা লইয়া! তিনি গৌরব করিতেন,-__ল্যাটিনের 
মত কঠিন বিদেশী প্রাচীন ভাষায় কবিতা! লিখিয়া হরিনাথ যুরোপে যশঃ অর্জন 
করিয়াছিলেন | শকুস্তলার এমন সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন, যাহ? 
তাহার সহাধ্যায়ী ইংরাজ পঙ্িতদেরও লেখ। ছুঃসাঁধয। এই গুণে আশ্ততোষ 
হরিনাথকে ভালবাসিতেন ।” 
আশ্ততোষের 10091150চ বুঝতে হলে তাঁর কনভোকেশন বক্তৃতা এবং 
মহীশৃর, লক্ষে প্রভৃতি বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রদত্ত অন্যান্ত বক্তৃতাগুলি যত্ডের সঙ্গে পাঠ 
করতে হয় । বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রধানত দ্বাতকদের উদ্দেশে প্রদত্ত উপাচার্ধের বক্তৃতা 
নিতাস্ত নীরস এবং মামুলি জিনিস-ইহাই এতকাল লোকের ধারণা ছিল। 
ম্ততোষ সেই ধারণার পরিব্তন সাধন করলেন। তাঁর কনভোকেশন বতৃতা 
'কাধারে সাহিত্য এবং তথ্যের আকর। কেউ কেউ বলেছেন এই বক্তৃতাগুলি 
বক্তৃতামাত্র নয়---::5%০1861028; সত্যিই তাই। ভাষার উপর হ্বচ্ছন্দ অধিকার, 
ভাবপ্রকাশের রীতি, মাজিত শব্ধ নির্বাচনের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি সুমহৎ 
আইডিয়া--এইসব বিবিধ দুর্লভ গুণের সমাবেশে আশুতোষের কনভোকেশন 
বন্ৃতাগ্ডলি একটি চিরস্থায়ী মূল্য অর্জন করেছে। তার ব্যক্তিত্ব ও মনীষার 
প্রতিফলন থাকত এই বন্তৃতাগুলির মধ্যে। এর কিছু দৃষ্টাস্ত আমরা পূর্বে উল্লেখ 
করেছি। 
এখানে এশিয়াটিক সোসাটিতে প্রদত্ত আশুতোষের দুইটি বত্তৃতার কিছু অংশের 
উদ্ধৃতি দিলাম। ভারতবর্ষ তথা সমগ্র এশিয়ার এই বিখ্যাত বিদ্বব্সভার তিনি 
তিনবার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন । ১৯০৭-১৯০৯, এই ছুই বছরে 
দুইবার এবং ১৯২১ সালে তৃতীয়বারের জন্য তিনি সোসাইটির সভাপতি নির্বার্টিত 
হয়েছিলেন । ইতিপূর্বে এতখড়ো সম্মান আর কোনে! ভারতীয় লাভ করেন নি। 
এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে তার ছাত্রজীবনেষ গণিত-সংক্রাস্ত মৌলিক 
গবেষণামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাচ্যবিষ্ভার কেন্তুস্বরূপ ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি তিনি গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন এবং তারই 
উদ্ভোগে মহামহোপাধ্যায় হয়প্রপাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে বহু পুথি সংগ্রহপূর্বক 
সোসাইটির গ্রন্থশালা সম্বদ্ধ করেছিলেন । সতীশচন্দ্র বিষ্াভৃষণ মহাশয় বলেছেন : 
“সোসাইটির বহুমুখী গবেষণা কার্ধে আতন্ততোষ যেমন উৎসাহ দেখাতেন তেমনি 
গ্রব্ষেকদিগের অনুশীলন কাজ যাতে অব্যাহতভাবে চলতে পারে সেদিকেও তিনি 


৯১ 
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সর্যদা দৃষ্টি রাখতেন |” অনুরপ সাক্ষ্য এতিহাসিক রাখালদাল বদ্য্যোপাধ্যায়ও 
দিয়েছেন । | 

১৭৮৪ শ্রীষ্টাবে স্তন উইলিয়ম জোন্স যখন এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন 
থেকে বাংলা তথ! ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের বিকাশে, প্রাচীন ভারতীয় 
লংস্কৃত্তির লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারে, এর প্রাচীন ইতিহাসের পুনধিন্তাস সাধনে এই 
বিদ্বদ্সভাটি পরোক্ষভাবে যে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে, আতশ্ততোষ পম্যকরূপেই তায় 
মূল্য বুঝতেন । পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় ও এশিয়াটিক সোসাইটির 
মধ্যে যোগন্ত্র স্বাপনে আশুতোষের প্রয়াস ন্মর্তব্য। ১৯০৯ সালে সোসাইটির 
বার্ষিক সভায় প্রদত্ত তার সভাপতির ভাষণের উপলংহারে আশ্ততোষ বলেছিলেন £ 
“০০6 8৪006091896 006 21000606 ০:05 0£ ০21 11100500103 10101806 
0086 056 3০0০016ে আ111] 0001181) 11 29001211805, 010610155, 
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25৩ 080 06 010£0685,৮ আশুতোষ জানতেন অনুশীলনের ক্ষেত্র স্বিস্ৃত, 
গবেষণার শেষ নেই। তাই দেখতে পাই সোসাইটিতে প্রদত্ত ১৯১১ সালের 
বক্তৃতায় নবীনদের এইদিকে আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন : *22 01209 
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এশিয়াটিক লোপাইটি গ্রতিিত হুবার এফশত বছয্ন পরে জাতির জীবনে এই 
সাংস্ীক প্রতিঠানটির গুরুত্ব আশুতোযের তীক্ষদৃিতে ধরা পড়েছিল বলেই না 
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তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বহুবার এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন--অন্ুশীলন 
এবং গবেষণা! যেন কখনো] বন্ধ না হয়। বিশ্বধিষ্ালয়ের উন্নতিবিধানে তিনি যেমন 
তীর সমগ্র প্রতিভ। নিয়োগ করেছিলেন, তেমনি দেখা যায় যে, লোসাইটির কর্মধায়া 
ধাতে অব্যাহতভাবে চলত্তে থাকে সেজন্তও তিনি যথেষ্ট চিন্তা করতেন । কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালযের সঙ্গে তিনি যেমন সুদীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন, দেখা যায় যে, এশিয়ার 
এই সর্ববৃহৎ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গেও আশুতোষ দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
উইলিয়ম জোন্ন-এর আদর্শের মধ্যে তিনি এইভাবেই একট] নৃতন সজীবতা এনে 
দিেছিলেন ৷ এক্ষেত্রেও তার গ্রত্তিভা ও কর্মপ্রয়াস বিদপ্ধজনের কাছে চিরদিন 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে । - 


আশুতোষ-প্রতিভার অপর অভিব্যক্তি আছে গণিতে । তিনি ছিলেন একজন 
গণিত-ধুরদ্ধর । আমরা দেখেছি, গণিতের প্রত্তি তার আশৈশব অনুরাগ ছিল। 
তিনি তরুণ বযসেই গণিত সন্বদ্ধে নূতন আবিষ্ঠার করে গ্নেপায়ার, কেলি প্রভৃতি বিশ্ব-, 
বিশ্রত পণিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ঠ্ার তরুণ বয়সের লেখ! “কণিক 
দেকসন” বহুদিন কার্ট” আর্টস্‌ পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। তার জীবনের প্রথম 
ভালোবাসার বিষয় ছিল গণিতের মতো! একটি নীরপ বিষয় । রমণ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের 
অভিমত এই যে, আশুতোষ যদ্দি তার সমগ্রজীবন একমাত্র গণিতের চর্চা অতিবাহিত 
করতেন, তাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণিতাচার্ধগণের পাশে তিনি অনায়াসে তীর স্থান 
করে নিতে পারতেন । রমণ তো ছুঃখ করে বলেছিলেন : 496788] 10 £910108 
& 01561251506 19086 200 2. 16586 ড1০8-0087061101 1050 10. 11100 & 
৪0]] £:69061. 03200600810190.” এ অন্ররাগীর উচ্ছাস বা অত্যুক্তি নয়। গণিত- 
শাস্ত্রে ডার প্রতিভা আজ কিছ্দস্ভীতে পরিণত হয়েছে । তার এক জীবনীকার 
লিখেছেন যে, উচ্চতর গণিতের অধ্যয়ন এবং অন্থশীলনেই আশুতোষের প্রতিড়াক়্ 
সম্যক ক্ষুরণ দেখা যেত। তিনি আরো বলেছেন যে, এই একটিমাত্র বিষয়ে তিমি 
সেদিন যে সর্বভারতীয় খ্যাতি ও গৌরব অর্জন করেছিলেন তা! ভারতের শীষ! 
অতিক্রম করে যুরোপ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তার এই খ্যাতিকে আজ পর্যসত 
কোনে। ভারতীয় গণিজ্ঞই অতিক্রম করতে পারেন নি । এই ক্ষেত্রে তার মৌলিক 
প্রতিভার যে লামান্ত অবদান তিনি রেখে গিয়েছেন তাই তাকে তার উত্তরপুরুরের 
নিফট চিরকালের জন্ত একজন প্রধানতম গণিতাচার্য ছিসাবে দুর্লভ স্থান প্রদান 
করবে। 


১৯৪ শিক্ষাপ্তর আশুতোষ 


ছাত্রজীবনেই আশুতোষ লওনের বিখ্যাত 1190560290081 5০০৫0-র. 
অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন । এই সম্মান আজ পর্বস্ত আর কোনে! ভারতীফ 
গাণিতিক লাভ কয়তে পারেন নি। ১৮৮৬ সালে বিলাতের গণিত-সম্পককীয় একটি 
পত্রিকায় (047765719 ০৮772] ০:26 22201771562 51867/6152505 ) 
1190০ মা 0০০০০ সম্পর্কে যে বিখ্যাত প্রবন্ধটি তিনি প্রেরণ করেছিলেন সেই 
প্রবন্ধটি সেখানকার বিশিষ্ট গাণিতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বলে জানা যাষ। 
অধ্যাপক আর্থার কেইলি লিখেছিলেন : *2৪ 16880501015 87961, 1৮ 05 
16081158016 790 15 06 15680520012 06 4৯5060812, ৪. 1681 19501 7095 
5960 ০0905806005 006 50081061560 0£ 22. 11082610815 2০0106৮ তারপর 
যে বছর তিনি এম, এ. পাশ করেন সেই বছরে 10206767021 29580% ০ ৫ 
গ7616091% সম্পর্কে তিনি যে প্রবন্ধটি বিলাতের আর একটি পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন 
সেটি ইতালির বিখ্যাত গণিতাচার্ধয মেনার্দির (7:০0. 71917781701) দুটি আকর্ষণ 
করেছিল । এই বিষষটির সর্বপ্রথম সমাধান তিনিই করেন । কিন্তু অনেকের 
বিবেচনায় উক্ত সমাধান অত্যন্ত জটিল বলে প্রতীযমান হয। বিশ্ববিখ্যাত 
গণিতাচার্ধ ডক্টর এগুফরসাইথ পর্ধস্ত মেনাদির এ সমাধানকে 41507961685 80৫ 
5019018০860” বলে মন্তব্য করেছিলেন এবং আশুতোষ-প্রদন্ত সমাধানকেই তিনি 
০1688 বলে অভিহিত করেন । 

গণিত-সম্পর্কীয় েসব মৌলিক প্রবন্ধের জন্য আশুতোষ আন্তর্জাতিক খ্যাতি « 
সম্মান লাভ করেন তার মোটামুটি তালিকা এই; ১. 00 & 3502026001081 
ন550:৩ও (ইহা! 'মেসেঞ্চার অব ম্যাথেমেটিকস” পন্বিকাঁষ প্রকাশিত হয়), 
২. [060581008 0£ ৪. 0)601609 06921030105 ( উক্ত পত্তিকাষ প্রকাশিত হয), 
এ, ০5 02 5101205 59000002 5 ৪, 70008618 101265161)081 
ঘ3090025 6০ 911 00030৪ ( ইহ] এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত 
হুক), ৫. 2160001: 00) 71306 £১0821501581 080006015 ( সোসাইটির 
জানালে প্রকাশিত হয়.), ৬. 00 1018907),8 [1006878] ( উক্ত জানালে 
প্রকাশিত হয়) ১ ৭, 0 0০ 10126005] 25৪00706511 08:2580195 
€ জার্নালে প্রকাশিত), ৮. (80056016 1066101506100 0: 141008515 
10840615785) 10758170760 ৪11 0০9$০5 (জার্নালে প্রকাশিত । এই প্রনম্ধটি 
এডগার বিখ্যাত 10/76/6181501 021084%5 গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে), ». 0% 
$ 08৫৬৩ ০৫ 2০5:081)০5 (জানাল )5 ১০. 4১915580094 0998615 


শিক্ষাণ্ডর আশুতোষ ১৬৫ 


19605 ০৫ 00158000600 05575819910 0£ [9০016 1:00581915 ( ইহা! 
লওনের “মেপেঞজার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় )। এ ছাড়া, বছ বছর ধরে আশুতোষ 
লঙনের বিখ্যাত 22027071785 পজিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন । 
এই পত্রিকায় ফুয়োপের বিশিষ্ট গণিতাচার্ধগণ গণিত সম্পর্কে জটিল ও দুরূহ সমস্ত 
লিখে পাঠাতেন ; বছরের পর বছর কেটে যেত, এসব সমন্তার অধিকাংশগুলির 
সমাধান কেউ বড়ো! একট করতে পারতেন না । বহু গাণিত্তিকের নিকট উজ্ত 
সমস্াগুলি ০15811678-স্বরূপ ছিল । আশুতোষ উক্ত পত্রিকায় বন্থ সমশ্যার সমাধান 
লিখে পাঠাতেন এবং এগুলি পাঠ করে ওদেশের গণিতবিশারদগণ রীতিমত বিশ্বয় 
প্রকাশ করতেন । ১৯০৮ সালে আশুতোষের চেষ্টাতেই “ক্যালকাটা ম্যাথিমেটিকাল 
সোসাইটি স্থাপিত হয়। অধ্যাপক সিলভেন্টার গণিতে আশুতোষের প্রতিভার 
পরিচয় পেয়ে বিমৃদ্কচিত্তে বলেছিলেন : “ফরাসী, ইতালি, জামানি ও ইংলগডর শ্রেষ্ঠ 
গণিতাচার্গণের পার্খেই আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় স্থান দাবী করতে পারেন ।” 
ভার প্রতিভার এই দিকটি সম্পর্কে আর অধিক বলার প্রয়োজন নেই ।* 
বিজ্ঞান-লক্ষীর বরগুত্র আশুতোষ বিজ্ঞান-চর্চায় জীবন অতিবাহিত করার 
হুযোগ পান নি। তার প্রতিভার তুলনায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার মৌলিক অবদানের 
পরিমাণও অল্প। তার পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং পাঙডিত্োর তুলনায় তিনি 
উল্লেখযোগ্য কোনো স্থায়ী নিদর্শন রেখে যেতে পারেন নি সত্য, কিন্তু নবীন 
বিজ্ঞানীদের প্রতিভা-স্ফুরণের পথ স্থগম করে দেওয়ার মধ্যেই তো আশুতোষের 
গ্রতিভা পরম চরিতার্থত1 লাভ করেছে । আমার বিবেচনায় তাঁর জীবনের এইটাই 
শ্রেষ্ঠ ত্যাগ । কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় এবং বিজ্ঞান কলেজকে কেন্দ্র করে তিনি 
ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার যে ধারা প্রবর্তন করে গিয়েছেন, সেই অনন্যলন্ধ কীতির 
মধ্যেই তো ত্ৰার প্রতিভার ভাশ্বর জ্যোতি চিরকালের মতো উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে। 
সাম্প্রতিককালে" যে গ্ভারতবর্ষ রাঁণাডে, তিলক, আনন্দমোহন, রামান্চজন, 
রাজেন্রলাল, রাসবিহারী ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত ও স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 
প্রত্তিভাধর ব্যক্তিদের জন্ম দিয়েছে--সেই ভারতবধে. দ্বিতীয় একজন আশুতোষ 
আর জন্মগ্রহণ করেন নি। শ্যর চক্রশেখর রমণ সত্যই বলেছেন : “1৮19 18115 & 
22857 06 250600015171067)6 6080 16 1088 5621) ৪6 ৪1] 00881016 0০ 51108 
80860561 8001) & 0০0৫ 0৫ 07615, 00 15০00112 90 03815 0018080176 





* এই তথ্াগুলি গণিতাচার্য এ. সি, বনু লিখিত 256 2:047/615018562 28594 0 8% 4840 
শীর্ঘক প্রবন্ধ খেকে সংগৃহীত। প্রবন্ধট 'ক্যালকাটা। রিভিয' পত্বিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 


+৬% শিক্ষা আশ্ততোধ 


31098) 106815, 2130 17321630, 00 8৫%81)06 05৪ ০৪52 ০৫ 0181681 
£84168 2150 16528101765 1250 10905 01661616810 0155156 ৫০091 
3628. [0 8৩ 00551001617 08100608--220 006 22516166152 10 
[5919-091515 ০6০০৪036 00612 ৪9 15615 8001 2 ০010958] 1018179-50 
80980 20 1765116০002] £181076 ৪৮ 002 10620 01 0106 1510961586 ৪0৫. 
63081001104 01881138000.) 

রামমোহনের পর এমন বিরাট মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ বাংল। তথা ভারতবর্ষে সম্ভবত 
একমাত্র শ্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন । বাংলা তথা ভারতবর্ষের জ্ঞান- 
ষাধনার ক্ষেত্রে যেসব জ্ঞানতাপস তাদের ঘ্ব স্ব প্রতিভা ও পরিশ্রমের ফলঘারা 
বিশ্ব-সভায় ভারতবর্ষের গৌরব বর্ধধ করেছেন, তাদের তালিকার শীর্ষভাগে 
“আশুতোষ মুখোপাধ্যায এই নামটি লেখা! থাকবে । জঅত্য এবং জ্ঞানের মশাল 
হাতে নিয়ে তিনি ভারতবর্ষের জ্ঞানরাজ্যে একদিন আবিভূ ত হযেছিলেন । 
এই যে বন্থমূখী প্রতিভা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অনন্তসাধারণ কর্মশক্তি ও বিরাট ব্যক্তিত্ব-_ 
এ লবই জ্ঞানের বেদীযূলে, সত্যের বেদীমূলে উৎসগিত হযেছিল। ভবিত্তাৎ- 
বশীয়দের শিক্ষা ও আদর্শের রাজপথ আশুতোষ স্বহন্তে নির্মাণ করে গিয়েছেন । 
আজ যখন আমর] এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের মহত্বের কথ! আলোচন। 
করি তখন আমাদের মনে হয়, উচ্চ আদর্শ এবং উচ্চতর লক্ষাসাধনে অপরকে 
উদ্‌্বোধিত ও অশ্প্রাণিত করার মধ্যেই আশুতোষের প্রতি সার্থক হয়েছে। 
এমাঞ্সন বলেছেন : “106 965 60 60৯০1 0£6 £520956 1061 19 015 0139 
0561: 81016 01505651056]. আতশুতোষের মধ্যে আমরা সেই জিনিসই--- 
এই ৭4103101 0£ 3912--লক্ষ্য করি । 

আশুতোধের বিস্তা ও পাঙিতা গরিমায় সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন গরোৎফুল 
হয়েছিল । বিষ্যার অমোঘ দাবী তিনি কখনো অস্বীকার করতে পারতেন না 
অঙ্ক সব দাবী তুচ্ছ হয়ে যেত এর কাছে। তাই তিনি পেরিক্লিস অথবা 
আগাস্টাসের মতো। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতকে বিশ্ববিদ্যালযষের সভামণ্ডপে আহ্বান 
কয়েছিলেন । তাঁর মনোগতত অভিপ্রায় ছিল যে, ভারতের বিভিন্ন জাতির মিলন- 
কে মহামানবেন্ন মিলনতীর্থ করে কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ফে গঠন করে ভারতবর্ধকে 
খীকোয় হজে বন্ধ করবেন । এই বিরাট কল্পনার কথা আমরা যখন স্মরণ করি 
খন মনে হয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেতে আগুতোষের সমতুল্য প্রতিভ1! আর দ্বিতীয়টি এই 
দেশে জন্মগ্রহপ করে নি, তবিষ্বতে করবে কিনা সন্দেহ । শ্তর মাইকেল স্াডলার 


শিক্ষাণ্তরু আশুতোষ ১৬৭ 


বলেছেন, "আশুতোষের মতে! প্রতিভাশালী ব্যক্তি একটা শাশ্রাজ্য শাসন করবার 
যোগ্য।* সামাজা তিনি নিঃসন্দেহে স্থাপন করে গিয়েছেন__জ্ঞানের সাআাজ্য-_ 
এবং তা করেছেন কেবল আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে। ইহাই তার প্রতিভার 
মহত্ব। ও - 

আশুতোষ নিজেই বলেছেন, “সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই । সমস্ত বিষয়েই 
মগ্ন হওয়! চাই--প্রাণ অকুপণভাবে ঢালিয়। দেওয়া চাই, অন্তথা সিদ্ধিলাভ স্ুদুর- 
পরাহছুত।” এই অনুভূতি তার ছিল। চিত্তের যে বেগ এবং আবেগ দ্বার তার 
সত্ত। সর্ধক্ষণের জন্য স্পন্দিত হতো, তার সকল চিন্তা ও সকল কর্মৈষণা সেই বেগ 
ও আবেগে অন্ুরঞ্জিত ছিল। তীর লোকোত্তর প্রতিভার রহস্তট] তো৷ এইখানেই । 
তার হাতে আলাদিনের কোনো' প্রদ্দীপ ছিল ন--ছিল শুধু অস্তরে অনুভূতি আর 
ছুই মহাভুজে অফুরস্ত কর্মশক্তি। “পরিণত জীবনে আশুতোষ মধ্যান্থ ভাস্করের 
যায় প্রধর ও ছুর্নিরীক্ষ। স্বীয় অদ্ভূত তেজের ছারা কর্মক্ষেত্রকে যজ্ঞক্ষেত্রে পরিণত 
করিয়াছিলেন । হ্র্যের মতো তাহার তীব্র দাহিকা-শক্তি সময়ে সময়ে প্রতিদন্বীদলের 
অসহা হইয়াছে; কিন্তু মধ্যাহ্ন ভাস্কর যেরূপ অন্যত্র তেজ দেখাইয়াও অশ্বখের নব- 
পত্র-পল্লবের মধ্যে সবুজ রং ছড়াইয়া তন্মধ্যে নবজাগরণের কলরব ও সাড়া আনয্পন 
করেন আশুতোষও সেইরূপ স্বীয় প্রথরত! সত্বেও দেশের তরুণদের মধ্যে জীবন- 
প্রভাতের শুভ প্রেরণা আনিয়াছেন ।” 

যেদেশে নির্ভীক ও নিরলস কর্মশক্তি সচরাচর দুর্লভ, সেদেশে আশুতোঘের 
প্রতিভ। তাঁর উত্তরপুক্কষের কাছে নিঃসন্দেহে একটি মহৎ প্রেরণা । শতাব্দীর পটে 
তার সেই প্রতিভ আজে তার অল্লান রশি বিকীরণ করে চলেছে। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
উন্নতিকল্পে বু জিনিসেরই তিনি সংকল্প করেছিলেন, কিন্তু তার স্বক্নকালন্থায়ী 
জীবনে তার বিরাট কল্পনাকে সম্পূর্ন কূপ দেবার অবসর আশুতোষ পান নি। 
তথাপি এ কথা আজ মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করতে হবে যে, দেশের উচ্চশিক্ষিতদের . 
মধ্যে প্নবজাগরণের কলরব ও সাড়া” যতটুকু তিনি জাগিয়ে দিয়ে "গিয়েছেন, 
বর্তমানে আমরা তারই স্থমহৎ্ পরিণতি প্রত্যক্ষ করছি। এমনি নবজাগরণ্রে 
কলরব ও সাড়া একদিন এই দেশে জাগিয়েছিলেন রামমোহন । প্রক্র্তি তাকে 
কর্ষ করবার যোগ্যশক্তি দিয়ে এই' পৃধিবীতে পাঠিয়েছিলেন। সেই শক্তি, সেই 
প্রত্তিভ। বাংলা তথ। ভারতবর্ষের চিত্তলোক. কতখানি সমৃদ্ধ করে গিপলেছে, 
আশুতোষের উত্তরপুরুষ হিসাবে আমরা আজ যেন লেই ইতিহাস স্মরণ করে তার, 
প্রতি আমাদের অস্তরের অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করি। | 


১৯২৪, ২৫শেমে। 

পাটনায় আত্ুততোযষের আকন্মিক মৃত্যু হলে। । আকম্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ! 
বিপিনচন্জা পাল লিখেছেন, আশুতোধের মৃত্যু যেন বিনামেধে বন্ত্রপাতের মতো।। 
সত্যিই তাই। তার মৃত্যুর ঠিক ছ'দিন আগে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের আর একজন কৃতী 
সম্তানকে বাঙালী হারিয়েছিল__তিনি শ্যর আশুতোষ চৌধুরী । বিজ্তায়, বুদ্ধির 
দীপ্তিতে, চয়িত্রবস্তার এবং আভিজাতো--ইনিও সমকালীন বাঙালী সমাজে পরম 
শ্রদ্ধার আসন লাভ'করেছিলেন । ছুই আশুতোষেক্স মধ্যেও গভীর গ্রীতির সম্পর্ক 
ছিল এবং এ'রা দু'জনেই দু'জনের গুণমুগ্ধ ছিলেন । 


ব্যাপ্তিতে এবং দীপ্তিতে আশুতোষ-চরিআ্র যেমন অতুলনীয়, শ্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ইহা 
তেমনি অসাধারণ । বস্থিমচজ্্র বদি বাঙালীর ভাব-জীবনের শ্রষ্টা হন, আশুতোষ 
নিশ্চয়ই আমাদের বুদ্ধিদীধ্য জীবনের অষ্টাী। তার চরিত্র বিচার করতে গিয়ে 
কয়েকটি কথা ন্বভাবতই আমাদের মনে জাগে । প্রথম কথা--কে বিচার করবে ? 
মান্ধষের গুণাগুণের খাঁটি বিচার করতে গেলে তাতে অধিকার থাক] চাই--বিশেষ 
কয়ে আশুতোধের মতো একজন মানুষ । দ্বিতীয় কথা, তার নিজন্ব প্রকৃতি 
দ্বারাই তায় বাইকের কর্মজীবনের ভাল-মন্দের ওজন করতে হবে; তেমনি তার 
অন্তরজবনের পরিচয় গ্রহণ করতে হবে তার প্রতি শ্রন্ধান্িত নির্যল চিত্ত নিয়ে। 
'আমার মনে হয়েছে ধারা আশুতোধঘের বাইরের কাজ দেখেই কেবল তার অন্তরের 
ধর্মাধ্ধের বিচার করেছেন, তার! তার প্রতি স্থবিচার করতে পারেন মি। আবার 
এ কথাও সত্য যে, হারা তায় ভ্তাবকত। করতেন তারাও এই যান্গুষটির সত্য 
পরিচয় কখনো! লাভ করেন নি। আতশ্ততোঘ আসলে ছিলেন একজন কর্মাপুুষ 
আর কর্মীপুরুষের বিচায় কখনোই তার রুতকর্ম দ্বায়া সম্ভব নয়। মানুষের স্বরূপ 
না জানতে পারলে ঘান্ুষকে বম্পর্ণক্পে উপলব্ধি কয়া! ধায় ন1। বিশেষ করে 
লেই মান্গুধ হিনি গান্ীর্ঘে সমূত্রবৎ, ধৈর্ধে হিমালয়সদূশ আর ক্ষমায় পৃথিবীতুল্য। 

এই প্রসঙ্গে মনীষী বিপিনচন্্র পাল একটি ছুজ্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি 
লিখেছেন : “ধাহার! আশুতোযের চরিত্রের অস্কপুরে কখনে। প্রবেশ করিবার 
অধিকার পাম নাই, তাহার গাছার জটিল প্রকৃতির এবং বিচিন্ধ বর্ষের ভালোমঙ্গেয 


শিক্ষার্তর আভুতোধ ১৬৯ 


সত্য বিচার করিতে পারিবেদ না ॥ বছলোকে ক্ষুত্র স্বার্থের সন্ধানে আশুতোষের 
ভজন] করিতেন । ইহারা আশুতোধষকে সত্যভাবে জানিবার কখনো। অবসর পান 
নাই'।...এই কারণে আতশুতোষের অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তি স্বীকার করিয়াও 
বাহিরের লোকে অনেক সময় তাহার চরিজের মর্ধাদা দিতে পারে নাই।* 

ংল! দেশে বড়োলোক অনেক জন্মেছেন, কিন্তু এমন করে সকলের মন জয় 
করতে এক বিষ্ভাসাগর ভিন্ন আর কেউ পারেন নি । যে প্র্চা ও পাশ্চাত্য আদর্শের 
গভীর সমন্বর বিদ্যাসাগরে সাধিত 'হয নি, তা আশুতোষের ভিতর 
কনককেতকীকাস্তিরূপে সমৃজ্্ হয়েছিল । দার্শনিকতায় কঠোর, ত্যাগে বিপুল, 
বিদ্যায় লন্ধকীততি, উপকারে মুক্তহ্স্ত, চরিজবলে মহীয়ান, কর্মে অতন্িত, তেজে 
অগ্িগর্ভ-_এই দুঢবপু মানব যে যুগে বা যে দেশেই অক্সগ্রহণ করতেন, তাকেই 
শাপমুক্ত করতেন । পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানের ধারাপ্রবাহ তিনি আকণ্ঠ পান 
করেছিলেন, কিন্তু সাহেব? সাজেন নি--যনে প্রাণে ও আচারে-ব্যবহারে আশুতোষ 
ছিলেন খাঁটি বাঙালী যেমন ছিলেন বিদ্যাসাগর ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্বদেশীয় 
স্রোত এদেশে আসবার অনেক আগে থেকেই তিনি "্বদেশী” ছিলেন । মহাকবি 
কীতিবাসের ভিটার উদ্বোধন বাসরে বা সাহিত্য সম্মেলনে বা কনভোকেশন বকৃতায় 
তিনি এই বাণীই প্রচার করে গিয়েছেন । দেশসেবা ও জনসেবা তিনি গোপনে 
করে গিয়েছেন । কাশীতে তাঁকে ধখন খালি পায়ে ল্সোত্তোরীয়কায় হয়ে সকল 
মন্দির দর্শন করতে দেখ। যেত তখন মনে হতো! মুরোপীয শিক্ষার গ্রাথ্ধ ও অহংবাদ 
ভারতীয় বৈদিকতায় ও ত্যাগমন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয়ে আশুতোষের মধ্যে যেন মূর্ত হয়ে 
উঠেছে। তিনি রক্ষণশীল ছিলেন এজন্য তিনি গর্ববোধ করতেন | ধুতি-চাদরে 
তিনি রাজ-দরবারে যেতেন, রুষ্ন ছাত্রের অবস্থা দেখার জন্য ছাত্রাবাসেও যেতেন । 
স্যাডলার কমিশনের সক্ষে সার] ভারতবর্ধ তিনি এইভাবেই ভ্রমণ করেছেন । ইছাই 
ছিল তার রাজকীয় বেশ। আর্ধত্ব এবং বাঙালীত্ব রক্ষা করা তার জীবনের প্রধান 
ধর্ম ছিল। বিপিনচন্ত্র পাল মিথ্যা বলেন নি যে, আত্ততোষের মৃত্যুতে বাঙালীর 
জীবন যে কতখানি শুন্য হন্গে গিয়েছে, তা আমরা সহজে ধারণ। করতে পাত্র না । 


তেজস্িতা। কর্মশক্তি গ্রভৃতি সমুদয় বিচার করলে আশুতোষকে বর্তমান ভায়তের 
“একজন অদ্বিতীয় পুরুষ বলতেই হবে। রাজা রামমোহনের সঙ্গে যদি কারে 
তুঙ্গন1 চলে তবে তিনি আশ্রচ্ভোষ মুখোপাধ্যায় । মস্তিকের শক্তিতে, হৃদয়ের শক্তিতে, 
কর্মপক্তিতে এমন কি দৈহিক বলে তিনি যামমোহনের তুলা ছিলেন । রাজার 


১৭ শিক্ষাঞ্তর আশুতোষ 


ধীশক্ষির 'তুল্য ধীশকি, পাত্ত্য ও মানসিক বলের তুল্য পাণ্ডিত্য ও মানসিক বল 
বাঙালীঞাতি বিংশ শতাবীতে আবার একবার দেখেছিল । রামমোহন এদেশে 
শিক্ষা বিস্তারের জগ্ঘ ব্যাকুল ছিলেন--তিনিই এদেশে শিক্ষা সম্বন্ধে নবফুগের 
অবতারণা করেছেন । আশুতোষ সেই শিক্ষার উৎকষ্টতম ফল। রামমোহন 
পুরুষসিংহ ছিলেন, আর আশুতোষ ছিলেন “বেঙ্গল টাইগার” । অমিত তেজ, অমিত 
বল শুধুই যে তার হৃদয়ে ছিল তা নয়, তার দেহেও অমিত বল ছিল। সকল দিক 
দিযে সকলভাবে তিনি একজন অতিমানব ছিলেন-ছিলেন “31870 সদৃশ । 
সাধারণ লোকে যা পারতো তিনি তার দশগুণ পারতেন । অসামাগ্ততার সকল 
চিচ্ছই যেন আশুতোষের ললাটে এ'কে দিয়ে বিধাতাপুরুষ তাঁকে এই বাংলাদেশে 
পাঠিয়েছিলেন । সকলেই জানেন, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জন্ত প্রতিদিন যে দুরস্ত 
শ্রম তিনি করতেন ( তখন উপাচাধের পদের সঙ্গে অর্থের স্বার্থ বিজড়িত ছিল ন1-_ 
এ ছিল নিড়াস্তই অবৈতনিক কাজ) সেও তার বিশ্রামের সময়টুকুর কাজ । আদালত 
থেকে তিনি সোজা লিনেটে গিয়ে তিন চার ঘণ্টা ছুরস্ত শ্রম করতেন। তাতেও 
তার শ্রান্তি বা বিরক্তি ছিল না । কর্মবিমুখ বাঙালীকে আশুতোষ যেন শ্রযের মর্ধাদ। 
নতুন করে শিখিয়ে গিয়েছেন । 

কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয় আশুতোষের প্রধান কীত্তি। তারই জন্য এই বিশ্ব- 
বিদ্তালয়ের এত গৌরব । বর্তমানে শিক্ষিত বাঙালী যুবক মাজ্েই আশুতোষের নিকট 
খণী-_অন্গদাতা বড়ে।, না, জ্ঞানদাতা! বড়ো? এই প্রশ্নটি আজ যেন তারা৷ একবার 
শ্রন্ধাবনতটিত্ে তলিয়ে দেখে । বিশ্ববিষ্ভালয় ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান ; তার সমগ্র 
অস্তিত্ব যেন একে কেন্দ্র করেই আবধ্তিত হতো । তাই দেখা গেল যে, আশুতোষের 
মৃত্যুর সপ্তাহকাল মধ্যেই (৩১শে মে) সিঙিকেটের একটি বিশেষ সভায় যে প্রস্তাবটি 
গুহীত হয়েছিল তার এক স্থানে বল হয়েছে : “06 15008105850] ৫৬৩1০ 
00600510006 01 01 006 01015515105 01106 006 1996 ০ ৫6০8065, 
৩০1:৩181615 06 0:০৫806 1500 0215 0৫ 0015 50295000055 5621183 0৪৫ 
0 006 8210689, 10663380680 05500800011, 10101) 06 0100806 00 1015 
98]: 85 & 03610610600 10৫5.” ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য | 

তারপর ১৫ই জুম আশুতোষের ম্থতিতে সিনেটে একটি সভার আয়োজন হয়। 
ছোটলাট লিটন দাঞ্জিলিও থেকে এলেন এই সভায় চ্যান্সেলার হিসাবে সভাপতিত্ব 
করবা জনক । লেগ্গিন লিটন ঘে ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিল শ্রদ্ধায় ও আত্তরিকতায় 
ধর্মম্পর্শা | নি যখন দাড়িয়ে উঠে বললেন, “অবনত মন্তকে এবং ভারাক্রান্ত 


শিক্ষাগত আশুতোষ ৯৭১ 


স্বদয়ে আজ আমর! বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সস্তানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য 
এখানে সমবেত হয়েছি”, তখন উপস্থিত সকলেরই চোখ ছুটি ক্ষণেকের জন্য 
অশ্রসজল হয়ে উঠেছিল। সে দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা কর] যায় না। বিরাট সিনেট হল 
নিম্তব। সিনেট ও সিত্ডিকেটের সদশ্যবৃদ্দ বাতীত শহরের গণ্যমান্ক বহু ব্যক্তিই 
আশুতোষের স্থতির গ্রতি শ্রদ্ধা্লি নিবেদনের জন্য আজ এখানে সমবেত হয়েছেন । 
শোকের এমন গম্ভীর ও শ্হিমা-মণ্ডিত যৃত্তি সচরাচর দেখা যায় না। সমস্ত সভা 
গমগম করছে । সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনল যিনি আশুতোষের প্রবল বিরোধিতা 
করেছিলেন সেই লিটনই আজ অকপটে শ্বীকার করলেন : 

81788010081) ১0001561066 ৪5 6156 10086 86110106200 15015562009- 
052 821765110৫6 1019 (026,102 90৮80503862 0202:0002120 0: 0015 
[01015219165 2৪ 006 011109021101778 191040006 ০01 91 £800081)75 £:6৪ 
০8:26]. [0 05০ 65৫9 06 1715 50006510615 280 10 00০ 65259 ০৫ 01) 
ঘা0110, 106 12015561050. 006 001৮2551550 20203016615 2080 01 
12021) 56215 917 £506091) 85 1) 9806 006 00101521515 2700 005, 
00156515510 450 6050,৮ 

“আশুতোষ মুখুজ্জ্েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় আর বিশববিষ্ঠালয় মানেই আশ 
মুখুজ্জ্যে-_লিটনের এই একটিমাত্র উক্তির মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রতি 
আশ্ততোষের প্রগাঢ় নিষ্ঠার ইতিহাস চিরকালের মতো! অভিব্যক্ত ;হয়েছে। এই 
ঘটনার ঠিক ছ বছর আগে, ১৯১৮ পালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এক 
কনভোকেসন সভায় তদানীস্তন চ্যাব্সেলার লর্ড চেমসফোর্ড আরেকজন উপাচার্ধের 
( শ্যার গুরুদাল বন্দ্যোপাধ্যায় ) মৃত্যুতে অন্ধরূপ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন । ইনিই 
ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য । 


তখন উপাচার্য ছিলেন তৃপেন্দ্রনাথ বন্থ । তিনিও এই সভায় যোগদানের জন্য 
দাজিলিং থেকে এসেছিলেন ; কিন্তু শেষমুহূর্তে শারীরিক অন্ুস্থতার দরুণ সভাগ্ন 
উপস্থিত থাকতে পারেন নি। রোগ-শয্যা থেকে তিনি যেবাণী পাগিয়েছিলেন, 
সেটি সভায় পাঠ করেন প্রাক্তন উপাচার্ধ ডাক্তার নীলরতন সরকার । ভৃপেন বন্ধ 
তার বাণীতে একটি সুন্দর কথ! বলেছিলেন : “মর্মর মৃত্তি নয়, আশুতোষের আদর্শের 
ব্ুসরণের দ্বারাই আমরা তার স্বতির প্রতি গ্রকূত সম্মান প্রদর্শন করতে পারি।” 
সেদিন সিনেটের এই মহতী সভায় অন্যান্য বক্তাদের যধ্যে ছিলেন প্রধান বিচারপতি 
ক্যাঙার্সন ( ইনিও একজন প্রাক্তন উপাচার্ধ « নীলর়তন সরকার, ডক্টর আকুহার্ট, 


১৭২ শিক্ষাণ্ডরু আগ্ততোষ 


প্রকুজচজ রায় প্রমুখ আয়ো! অনেকেই । এর] প্রত্যেকেই আশুতোষের স্বতিন্ প্রতি. 
শ্রদ্থালি জাপন করেন । পরে বঙ্গবাণী' পত্রিকার একটি শ্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রফুল্পচন্ছ 
লিখেছিলেন: 

"আমার মনে হয়, বাঙালী জাতির মধ্যে বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের মত পুরুষ 
আভ্ততোষ ছাড়া আর দেখ! যায় নাই। এই জাতির উত্থান আশুতোষেল্স মত 
জনকয়েক নির্ভীক একাগ্রত্তাপরায়ণ, কতবিস্ত ও শিক্ষাক্ষেত্রে সাধক পুরুষের 
আবিষ্াবে দেখা যায় ও এই জাতির -জীবরন্নী-শক্তির ক্রমোন্নতির উজ্জ্বল উদাহরণ 
পাওয়া যায়। কোন বাঙালীকে আন্ততোষের মত সাধু চেষ্টা, অক্লাস্ত পরিশ্রীম ও 
অধ্যবঙগায় দ্বায় বিশ্ববিস্ভালয়কে যশোনুধী করিতে দেখা যায়, নাই ; তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধাতাপুকষ ছিলেন বলিলে অতুযুক্তি হয় ন1। ইংরেজ ব! বাঙালীর 
মধ্যে এমন একজনেরও নাম করিতেপারি ন।, যিনি আশুতোষের মত নিজ পুক্ুষকার 
দ্বারা আমাদের বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অতট। উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন |” 


আশুতোষের মৃত্যুতে বাথাহত চিত্তে রবীন্ত্নাথ লিখলেন : 
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, শিক্ষার্তর আক্জতোষ' ১৭৩ 
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রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন যে, কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়কে একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে গড়ে তৃলবার জন্ঠ আশুতোষ জীবনব্যাপী যে পরিশ্রম করেছিলেন, ত। 
তপস্ঠারই সমতুল্য ছিল। তার উত্তরপুকষের জন্ত লেই অনন্যলন্ধ তপন্যার দানই 
তিনি রেখে গিয়েছেন । যেদিন আমর] সেই দানের মূল্য বুঝতে পারব সেদিন 
হত আমর! বুঝতে পারব শিক্ষার ক্ষেত্রে এই একটি মানুষ কি অসাধ্য জাধনই না 
করে গিয়েছেন । 


অনেকেই বিদ্তাসাগরের সঙ্গে আশুতোষের একটা তুলনা করতে চেয়েছেন । 
এট! একটু বিচার করে দেখা! যেতে পারে। বিষ্তাসাগরের চরিত্র সর্বকালের 
*. 778800-97017/5 0৮7691% 4 তম 2824 


১৭৪ শিক্ষাণ্ডর আগ্ততোষ 


বাঙালীর আদশ চযিগ্তজ। সেই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য জলস্ত তেজে আর জাতীয় মর্যাদা 
অঙ্গুণ রাখবার প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে অভিবাক্ত হতে! | বীরসিংহের় এই ক্রাক্ষণ 
চটি পায়ে লাট-দরবারে যেতে এতটুকু কুষ্ঠা বোধ করতেন মা। আশ্ততোষও 
তাই। পুত্র শ্তামাপ্রলাদ লিখেছেন : «একখানি অতি সাধারণ ধুতি এবং একটি 
খাটে কোট (চায়না কোট ) পরিয়া, শ্তাডলার কমিশনেয় সদশ্যরূপে তিনি ভারতের 
একগ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্বস্ত ুরিয়। বেড়াইয়াছিলেন । এমন কি হাইকোর্টেও 
তিমি দিনের কাজ সমাধা করিয়া, কোর্টের পোষাক ছাড়িয়া ধুতি পরিতেন। 
একখানি ধুত্তি পরিয়া এবং বিশাল স্বদ্ধের উপর অবহেলার সহিত একটি চাদর 
রূলাইয়া তিনি যখন হাইকোর্টের মহামান্ত বিচারপতিদের জন্য নির্দিষ্ট সিড়ি 
ভাঙিয়া খুব জোরে জোরে অবতয়ণ করিতেন, তখন উহা! একটা দেখিবার বিষয় 
হইত। আশুতোষ যদিও তীহার জীবনের অধিকাংশ কাল উচ্চ সরকারী কাজ 
করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বাঙালীর জাতীয় পরিচ্ছদকে সাহেবদের চক্ষে 
যতটা শ্রদ্ধেয় করিয়াছিলেন, ততটা! আর কেহ পারেন নাই ।” 

দীনেশচন্্র লিখেছেন : “বিদ্যালাগরের সঙ্গে বাংলার ব্যাদ্র আশুতোষের চরিত্রগত 
অনেক সাদৃষ্তট আছে। বিস্তাসাগর ছিলেন খাঁটি ব্রাহ্মণ পতিত ; তিনি পরিণত 
বয়সে ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়! ইংরাজী শিখিয়াও তাহার জীবনের অভ্যস্ত রীতি 
ছাড়েন নাই ।'*কিস্তু বিষ্তাসাগর শুধু দেশীয় রীতি রক্ষা করেন নাই, তাহার চরিজে 
বরাঙ্ষণা তেজ ও বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য জাতিহথলভ প্রখর ব্যক্তিত্ব অভাবনীয়রূপে 
বিকাশ পাঈয়াছিল। আশুতোষের শিক্ষা্দীক্ষা! সমস্তই নব্য. তঙ্ত্রের, তিনি পাশ্চাত্য 
প্রভাবের একেবারে তোপের মুখে ছিলেন । তাহার পিতা পিতৃব্গণের প্রায় 
সফলেই ইংরাজীতে শিক্ষা পাইক্সা পাশ্চাত্য প্রভাবের মুখোমুখী দাড়াইয়াছিলেন । 
আধুনিক শিক্ষায় যত কিছু নবা ভাব, তাহার বাড়িতে তাহা প্রভাব বিস্তার 
কনিয়াছিল।...পাশ্চাত্য প্রভাবের যে ঝঞ্চা প্রবাহিত হইয়া আমাদের সমাজের 
'াচার-বিচার় ইতন্তত২ বিক্ষিপ্ত এবং একাকার করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই প্রবল 
থানার ক্রিয়া আত্ততোষের সমকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বাপেক্ষ! বেশি 
হইয়াছিল । এই প্রবল বঞ্চার মধ্যে তিনি কি করিয়া ইহার ছুর্দমনীয় গতির মুখ 
কিপাইয়া। দিলেন ? ন্বীয় বংশের তেজ ও প্রখর প্রতিভা আশুতোষকে দেশ ও 
সমাজের গ্রীতি শিখাইয়াছিল।...তিনি যেষন খাঁটি পুরুষ ছিলেন ) তীহার কথাও 
কেমনই খাঁটি ছিল ।-..কথান় ব্যবহারে এবং কর্মক্ষেত্রে বিষ্তাসাগন্ের মতদই সর্তর ও 
বর্বদ খাঁটি ছিছেন । এই অভিনয়ের যুগে তিনি অভিনয় ফরেন নাই” 


শিক্ষাগ্ুরু আশুতোধ ১৭৪, 


একট] ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আশুতোধের আশ্চর্য মিল দেখতে পাই। 
*যে তেজ ও স্বদেশের সমস্ত বিষয়ের প্রতি অনুরাগের বীজ বিষ্যাসাগর-চরিত্রে উপ্ 
হইয়াছিল, আশ্ততোষের জীবনে তাহা সম্যক বিকাঁশলাভ করিয়াছিল। 
গ্বদেশবাসীর দ্বারা পরিচালিত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাতা 
বিষ্যালাগরের সেই উদ্দেশ, অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগ সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর দ্বারা পরিচালনা, 
আশুতোম বৃহত্তর ক্ষেত্রে সফল করিয়াছিলেন । একজন যে নিবঝররের খাদ 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন, অপর সেই খাদে গ্রবল ধারা বহাইয়! দিয়া তাহ। কলে 
কৃলে পুর্ণ করিয়াছিলেন 1” সংস্কৃত কলেজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর 
সরকারী হস্তক্ষেপে পছন্দ করেন নি, আতশ্ততোষও তেমনি বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
'অটোনখি* বজায় রাখবার জন্য চিরকাল নির্ঞীকভাবে সরকারী ভ্রকুটি উপেক্ষা 
করেছিলেন । 

আর এক জায়গায় এই ছুইটি চরিত্রের সাদৃহ) লক্ষযণীয়। বিদ্যাসাগর ও 
আশুতোষ এই দু'জনের কাছেই বাংলাভাষা খণী। বিদ্যাসাগরের যুগে তখনকার 
তুলনায় বাংলাভাষার গ্রসার-বৃদ্ধির মূলে তার যে কত বড়ো কৃতিত্ব ছিল সে ইতিহাস 
স্থবিদিত। তেমনি বিষ্ভাসাগরের যুগের তুলনায় বর্তমান বাংলাভাষার প্রসার- 
বুদ্ধির যূলে আশ্ততোষের যে কতখানি কৃতিত্ব ছিল, তার কিছু আভাস আমর পুধে 
দিয়েছি। অনেকেই জানেন ১৮৯১ লাল থেকেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন কি উপায়ে 
প্রবেশিকা থেকে এম-এ ক্লাস পর্বস্ত সকল পরীক্ষাতেই বাংলা ভাষায় একটি পরীক্ষা 
গৃহীত হয়। তখন আশুতোষের উদ্যম ফলপ্রন্থ হয়নি ; কিন্তু তিনি ভগ্নোস্যম হন মি । 
প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকে এম-এ পর্বস্ত বাংলাভাষা গৃহীত 'হবে এই ব্যবস্থা.করে 
দিয়ে আশুতোষ যে কাজ করে গিয়েছেন, একমাত্র তার জন্যই তিনি অমর 
দাবী করতে পারেন । 

সাগর-চরিত্রে ও আশুতোষ-চরিত্রে আয়ো। একটি স্থানে মিল দেখি । সেট! 
তাদের উভয়ের মাতৃভক্তি। বিদ্যাসাগরের জীবনে ভগবতী দেবীর প্রভাব আজ 
কিন্বদস্তীতে পরিণত হয়েছে । মাতৃভক্তিতে আশুতোষ কম ছিলেন না। তার 
বিচারপতির পদগ্রহণের কাহিনী এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। বিদ্যাসাগয়, গুরুদাস ও 
আশুতোষ--এই তিনজন বরেণ্য বাঙ্গালীসস্তান মাতৃভক্তির যে পরাকাষ্ঠ৷ দেখিয়ে 
গিয়েছেন, আঁজকের দিনে প্রত্যেক বাঙালী তরুণের সর্ধপ্রযত্বে সেই আদর্শের 
"অনুসরণ কর] উচিত... 


১৭% শিক্ষার আন্ডততোষ 


খবীয় পিতৃদেব সন্বন্ধে শ্যামাপ্রপাদ লিখেছেন : "আতুতোষের চরিজে 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি অতিশয় অনাড়দ্বরভাবে জীবন-যাজজ। নির্বাহ 
করিতেন। তিনি কঠিন শয্যা পছন্দ করিতেন, তদপেক্ষাও একটি কঠিন 
উপাধানের উপর শির রক্ষা করিক্না বেশ আরামে ঘুমাইতেন। স্যাডলার- 
কমিশনের সদশ্তরূপে তাহাকে বিভিন্ন প্রদেশের বড়লোকদের বাড়িতে সম্মানিত 
অতিথি হুইয়! থাকিতে হইত । তাহার জন্য বিলাদিতাপূর্ণ শধ্যাসম্ভারের আয়োজন 
হইত,-"ভিনি তাহ] ত্যাগ করিয়। মেঝের উপর সামান্য বিছানা পাতিয়! শুইয়া 
পড়িতেম, ইহাতে সেই সকল প্রধান ব্যক্তির আশ্চ্যান্থিত হইয়া যাইতেন। তিনি 
কখনও ধূমপান ব মাদকদ্রব্য বাবহার করিতেন না, এমন কি পান পর্যস্ত থাইতেন 
না। চচিরাগত এই পারিবারিক সংস্কার তিনি কখনও কাহারও পীভা পীড়িতে ত্যাগ 
করেন নাই। সাধাজিক জীবনে তাহার আডম্বরের লেশমাত্র ছিল ন]। তিনি 
গৃহস্থের নিমন্ত্রণ সর্বদ1 রক্ষা! করিতেন | নিমন্ত্রণকারী যত ক্ষুদ্র ব্যক্তি হউক না? 
কেন, তিনি তাহার বাড়িতে উপস্থিত হইতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাহার 
ম্ত্যুঘ়োগের প্রান্কালে তিনি পাটনাষ তাহার মোটর-চালকের বাড়িতে, 
নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলেন । কিন্তু যখন কর্তব্যের অঙুরোধে সত্য ও গ্ভায়পরতার 
জন্চ দরকার হইত, তখন দেশের সর্বপ্রধান ব্যক্তি ভ্রকুটিতেও ভীত 
হইতেন ন|। 

“অতি শৈশব হইতেই আশুতোষ খুব ভোরে উঠিতে অভ্যন্ত ছিলেন । তাহার 
সকল কার্ধই মিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল এবং তিনি ঘড়ির কাটার মত ঠিকভাবে 
কার্ধ করিতেন । রাত্রি চারটার সময়ে তিনি ঘুম হইতে উঠিতেন এবং আর 
আধঘণ্টা পরেই কাজ করিতে বসিয়া যাইতেন। তাহার পরিশ্রম করিবার শক্তি 
ছিল অদ্ভুত। প্রাতঃকালে তিনি হাইকোর্টের রায়, বিষয়ের বিবরণী, টাক।-টি্পনী 
এবং বু পত্রের উত্তর কহিয়া লিখাইতেন | দুইজন টাইপিস্ট সর্বদা তাহার সঙ্গে 
থাকিত,--এই গুরুতর কার্ধে তাহাদের অবকাশমাত্জ থাকিত না। হাইকোর্ট 
হইতে তিনি প্রাতিদিন বিশ্ববিষ্ঞালয়ে যাইতেন এবং কোন কোন দিন অপর কোন 
প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইষা তৎপরিচালনা-সংক্রান্ত গুরুতর কার্ধগুলি সমাধ। 
করিতেন । বাড়ি ফিরিতে সন্ধা অতিক্রান্ত হইয়া যাইত। সন্ধ্যার পরে 
আছারাদি করিয়া তিনি পুনরাষ কাজ লইয়া বসিতেন এবং রাজি দশটা পর্বনধ 
কাধ করিতেন । এই সময্নটা তাহার অধ্যয়নের জন্য নিয়োজিত ছিল। বৃতার 
যা ভুইদিন পুর পর্যন্তও তিনি তাহার এই আজীবনের অভ্যাস নিয়মিতরূপে পালন 


শিক্ষাণ্ডক আন্ততোষ হন 


করিয়া আসিয়ীছিলেন। তিনি আলন্তকে দত্তরমত স্বণা করিতেন এবং লোকে 
কি করিয়া! সময় নষ্ট করিয়া! সন্তষ্ট থাকিতে পারে, তাহ? বুঝিতেন না ।”* 

এই বর্ণনার মধ্যে আমর আশুতোষের জীবনের যে চিত্রটি পাই, এ যুগের 
কর্মবিমুখ, আলন্যপরায়ণ এবং অব্যবস্থিতচিত্ত বাঙালীসন্তানদের একবার ইহ! ম্মরণ 
করতে বলি। উনিশ শতকের প্রত্যেকটি বরণীয় বাঙালীর জীবন এই ধশাচেই গ্রঠিত 
ছিল। এ'র! সকলেই ছিলেন বরমীপুরুধ, বাক্যবীর ছিলেন না। তাই তারা 
তাদের উত্তরপুরুষের জন্য আদর্শের এমন বিপুল সম্পদ রেখে যেতে পেরেছেন । 
আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই সম্পদের আমরা না নিলাম সন্ধান, না করলাম সছ্যবহার | 
বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের, তার নৈতিক জীবনের অবক্ষয় তাই বুঝি আজ এত 
সুম্পষ্ট এবং শোচনীয় । 


আশ্ততোষের গ্রণগ্রাহিতার অজন্র দৃষ্টাস্ত আছে। তার মতো গুণীর আদর 
করতে এযুগে আর খুব কম ব্যক্তিই জানতেন। এর দুটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ 
করলেই যথেষ্ট হবে। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাঁশযের কথা আগে বলি। স্যর জন মাশাল 
রমাপ্রসাদের কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সরফ্ারী বেতনে রাজসাহী বরেগ্জ 
অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করতে চেষ্টা করেন, কিস তদানীস্তন 
বঙ্গীয় সরকারের প্রতিবন্ধকতায় তার এই চেষ্টা সফল হয়নি । তথন রাজশাহী 
কলেজিয়েট স্কুলের অল্প বেতনের সরকারী শিক্ষকতায় পুনরায় ব্রতী হওয়] ব্যতীত 
তার আর কোনো! উপায় ছিল না। ঠিক এই সময়ে আশুতোষ কলিকাত। 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের “ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি” বিষয়ে এম. এ. বিভাগের প্রবর্তন 
করেন। ভারতীয় গ্রত্বতত্ব সম্পফিত নানা রচনার মধ্যে রমাপ্রসাদের অসাধারণ 
বিদ্ভাবত্তার পরিচয় পেয়ে তিনি তাকেই এই বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত করেন । 
একজন সাধারপ বি. এ, পাশ স্কুল শিক্ষককে আাতকোত্বর বিভাগের অধ্যাপক 
নিযুক্ত করার ব্যাপারে আশুতোষ যে উদারতা, সাহস ও গুণগ্রাহিতা দেখিয়েছিলেন 
তা সত্যই তুলনরিহিত । “ইউনিভার্সিটির ছাপটাই কি বড়ো--একজন মাছুষের 
প্রতিভা কিছু নয় ?--* এই কথা সেদিন সিনেটের এক সভায় দাড়িয়ে বলেছিলেন 
আতশুতোষ। তারপর অল্পদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিষ্তাগ প্রবরত্িত 
হলে তিনি রমাপ্রসাদকে এই বিভাগের অধ্াক্ষ নিযুক্ত করেন। ১৯২১ সাল 
পর্স্ত তিনি যোগ্যতার সঙ্গে নবপ্রতিষ্ঠিত নৃতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষতা কয়েছিলেন । 
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5 খুলে শিক্ষাপ্ুক্চ আশ্ততোষ 


মহাযহোপাঁধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃষণের পাত্ডিত্যের কথা আশুতোষের 
বিশেষভাবে জানা ছিল। ১৯১ সালে আশুতোষের প্রযত্বে প্রবর্তিত পালি 
ভাষায় এম. এ. পরীক্ষা দিষে বিছ্যাতৃষণ মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে স্থান লাভ 
কয়েন । এর আগে সর্তীশচন্দ্র ১৮৯৩ সালে সংস্কৃতে প্রথমশ্রেীতে এম. এ. ভিগ্রী 
অর্জন করার পর প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ লাভ করেন 
এবং পরে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। জ্ঞান-ভিঙ্ষ 
সতীশচন্্রের জ্ঞান-আহরণের কাহিনী সেদিন আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে 
পায়েমি। সতীশচন্দ্রের পালির উত্তরপত্ত্রের পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক রীজ 
ডেভিডস্‌। তিনি এই উত্তরপত্র দেখে মুগ্ধ হন এবং এই অজ্ঞাত পরীক্ষার্থীর 
পালিভাষা! জ্ঞানের ভূষসী প্রশংসা করে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালযের রেজিস্রারের 
নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। ১৯০৭ সালে মধ্যযুগে ভারতে স্তায়শান্ত্রের ধারা 
সম্বন্ধে লিখে সতীশচন্ত্র কলিকাতা বিশ্ববিালযের পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ 
কয়েন। অপর একটি নিব্্ধ রচনা করে তিনি এই বিশ্ববিদ্ভালয়ের * গ্রীফীথ 
পুরস্কারও লাভ.করেন। এই সমযে সংস্কৃত কলেজের তদানীত্তন অধ্যক্ষের অবসর 
গ্রহণ আসন্ন হয়েছিল। এই পদে গভর্নমেন্ট কোনে। বিদেশী পঙডিতকে নিয়োগের 
কল্প করেনব-ঙাদের বিচারে কোনে! ভারতীয়ই এই পদ গ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন 
ন1। বিশ্ববি্ভালয়ের কর্ণধার আশুতোষ ইতিপূর্বেই তার বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অতত্যুজ্জল 
রত্বুটির সম্যক পরিচয় পেয়েছিলেন । তিনি বাংলার তদনীস্তন ছোটলাট স্তর এনড্‌, 
ফ্রেজায়ের কাছে অনুরোধ জানিষে একথানি চিঠিতে লিখেছিলেন : পু. 20 
00961 061507) 96 20017050285 002 01170010981 ০0৫ 005 581781016 
0011686 180011776 280010 98050135150 ড1359197)03380---7অর্থাৎ্, 
সতীশচজ্জ্রকে উপেক্ষা করে আর কাউকে যেন সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ না করা হয়। 

ছোটলাট শিক্ষাবিভাগের পরামর্শ ক্রমে আশুতোষকে জানালেন যে, কোনে! 
কোনো বিষয়ে সতীশচন্দ্রের শিক্ষার অপূর্ণতা আছে। তার প্রত্যুত্তরে আন্ততোষ 
জানালেন যে, বর্তমান' অধ্যক্ষের অবসর গ্রহণের বিলম্ব আছে) এই সময়ের 
মধ্যে সতীশচন্ত্রকে আরো! কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষিত হতে সাহায্য কর] শিক্ষা 
বিভাগের উচিত কর্তব্য । আত্ততোষের পরামর্শ উপেক্ষা করা বা তার ইচ্ছার 
বিরু্ধে কোনে কাজ করার দৃঢ়তা শিক্ষা বিভাগের ছিল না । তাদের নির্দেশে 
সতীশচগ্রুকে বৌন্ধদর্শন ও পালিভায়া বিশেষরপে অধাক়নার্থে সিংহলের কলগ্খে 
বিল্যোদয় কলগেনে প্রেরণ কন্বা হয়। অতঃপন্ন তিনি কাশী এষে এখানকার 
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পঙডিতদের কাছে বেদ ও দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাগ্রহণ করেন। এখানে 
অবস্থানকালে তিনি জৈন দর্শন আয়ত্ত করেন ।. কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করে 
তিনি জার্মান অধ্যাপক খিবোর কাছে জার্ধান ভাষা ও যুরোপীয় দর্শন অধায়ন 
করেন। শিক্ষাবিভাষ্টগর আর আপত্তি করার কিছু রইল না-_-১৯১০ সালে 
সতীশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করলে আশুতোষের বাসন। পরিতৃপ্ত 
ছয়। মৃত্যুাকাল পর্যন্ত (১৯২০) তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আতশ্ডতোষ 
সতীশচন্দ্রকে আংশিক সময়ের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিভাষারও অধ্যাপক 
নিযুক্ত করেন । সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে আশুতোষ বলেছিলেন £ “অতবড়ে। 
পত্তিত, বৌদ্ধশান্ত্রে অমন বিশারদ, তবু, বিদ্যাত্ভৃষণ মহাশয় যেন বিনয়ের অবতার 
ছিলেন ।. নানা গুণে ভূষিত, অথচ এমন সরল ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির মানুষ আমি 
খুব কমই দেখেছি 1” 

এমনি শ্রদ্ধা তিনি দেখিয়েছিলেন দেশবিখ্যাত আর একজন পঙিতের প্রাতি। 
তিনি যূর্লাজোড়ের পণ্ডিত শিবচন্দ্র দার্বভৌম। অত বড়ো বিক্রান্তমূত্তি 
আতশুতোমকে তিনি যখন “আশ” বলে সম্বোধন ঝরতেন, শুনেছি, অমনি “আজ্জে, 
পণ্ডিতমশাই” বলে আশুতোষ করজোড়ে তার সামনে গিয়ে দাড়াতেন। 
«সার্বভৌম মহাশয় বাঙালীর গর্ব ও গৌরবের পাত্র ছিলেন,” তার মৃত্যুর পরে এই 
কথ তিনি বলেছিলেন । 

আশুতোষের ছাজ্রবাৎথসল্য এক অসাধারণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। ছাজ্জ 
সম্প্রদায়কে তিনি পুত্রের অধিক মমতা করতেন-_-তার রস রোডের বাড়ির 
'দেউড়ী এদের সকলের জঙ্ক সর্বদাই অবারিত ছিল। বস্তুত বাংলাদেশে তার 
চেয়ে ছাশ্রবংসল মানুষ দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না, পরেও আর কেউ হন নি, 
ছাত্রসম্প্রদায় আশুতোষের অমন অনুরক্ত ছিল কেন? এর একটি মাই ' উত্তর 
'আছে-_তাদের প্রতি তীর প্রগাঢ় ভালবাসা আর তাদের উন্নতির জন্য তাঁর পরম 
আগ্রহ ও যত্ব। ছাজআদের হৃদয় তিনি এই গুপণেই জয় করেছিলেন। তিনি 
ছেলেদের ভালবাসতেন আরো! একটি' কারণে । দেশের তরুণদের উপর 
'আশুতোষের বু আশ! ও আস্থা! ছিল। একদিন এর! বড়ো হবে--তখন দেশের 
ও জাতির ভবিষ্যৎ যাতে এদের কেন্দ্র করে যুগোপযোগী হয়ে গঠিত হয়, সেই জন্ত 
তিনি সর্ধদাই ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে বলতেন. “তোমরা পাশ্চাত্য জগতের 
থাহা। কিছু ভাল, *তৎপ্রতি শ্রদ্ধাশীল অবশ্তই হইবে, কিন্ত তাই বলিয়া নিজেদের 
জাতীয়তা ত্যাগ করিও না। বছরের, পর বছর তার কনভোকেশন বন্তৃতা 
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ছাত্রদের উদ্দেশে যে আস্তরিক আবেদন থাকত-.-তা তার পুর্বে বা পরে আর 
কোনে! উপাচার্ধের বক্তৃতায় আমরা দেখতে পাই না । দেশ-বিদেশের কৃতবিদ্চ 
ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ শুনবার জন্য তিনি সর্বদ। ব্যগ্র থাকতেন এবং প্রাণপণে 
তা দূর করতেন। কৃর্তী' ছাত্র বা ছাত্রীর নাম তিনি চিরদিন স্মরণ রাখতেন । 
হাজার হাজার ছাত্র বছরে পরীক্ষা দিয়েছে । তাদের মধ্যে যারই কিছু বিশেষত 
দেখেছেন, আশুতোষ তাকে মনে রেখেছেন। বাংলাদেশে সাধারণ মধ্যবিত 
শরিবারে একটি ছাত্রের জীবন কত অভাব-অনটনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে-_এটা 
আত্ততোষ যতখানি অনুভব করতেন, এমন আর কেউ নয়। সেইজন্য দৃঢ়মুন্ট 
পরীক্ষকদের হস্তে ছুই বা দশ নম্বরের জন্য যদি কোনো ছাত্রের জীবন বার্থ হওয়ার 
উপক্রম হতো আশুতোষের করুণা ও বিবেচনা সেইক্ষেত্রে প্রসারিত হতো । 
এই ছাত্রবাৎসল্যের তুলনা নেই। বাংলাদেশে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ হোক 
"এই ছিল তীর প্রাণগত চেষ্টা । আশুতোষের ছাত্র-বাৎসল্যের রহ্ম্য ইহাই। 

আশুতোষের মনীষাই যে কেবল বড়ো তা নগ্ন, তার হৃদয়টাও খুব উদার ও 
শ্রেহপ্রবণ ছিল । পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এই 
আঙসক্তি এই স্থির-ধীর, কর্মীকেও অতি অল্পতেই চঞ্চল করে তুলতো!। স্বীয় 
পুত্রকন্তাদের অতি সামান্য অস্থখে আশ্ততোষ অস্থির হয়ে উঠতেন। তার মতো কর্মীর 
পক্ষে এট1 একটু আশ্চর্যের কথা ছিল। ধার] বাইরের কর্মে দিনরাত তন্ময় হয়ে 
থাকেন তার সচরাচর নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি তেমন অঞ্চরক্ত হন না। 
তারা বাইরের গৌরব অর্জন করতে গিয়ে প্রায়ই আসন্ন পারিবারিক কর্তব্যকে 
সয্পবিস্তর অগ্রাহ করে চলেন । আশুতোধের জীবনে এ জিনিস কথনে। দেখ] যায় নি) 
যেন পরিবার-পরিজনের প্রতি, সেইরূপ বন্ধু-বাদ্ধবদিগের প্রতিও তার অকুত্রিম 
আসক্তি ছিল । শুনেছি, তীর আফোৌবনের বন্ধু জ্ানেজ্নাথ বন্থুকে পরিণত বয়সেও 
আন্ডতোষ একদিন ন। দেখলে অস্থির হয়ে উঠতেন। এই অগ্ররাগ তার জীবনে 
এমন একট] মিষ্টত। এনে দিয়েছিল যে, তার নিকট যে কেউ যেত, তাকেই স্বল্পবিস্তর 
আকর্ণ করত । বিপিনচন্ত্র পাল মিথা। বলেন নি যে, আশুতোষকে বুঝতে হলে 
তায় চরিজ্রের অজ্তঃপুরে প্রবেশ করতে হয়। 

ছাত্রবখলল যেমন, আশুতোষ তেমনি ম্বজনবৎসলও ছিলেন,_-কিস্ত তাই বলে। 
তিনি ঘে একজন স্বজনপোষণপ্রিয় মানুষ ছিলেন, এমন কথা৷ কিছুতেই বল চলে ন1। 
তার এই দ্বজন-বাৎললোর সঙ্গে মিশেছিল বন্ধুবাথসল্য । আনুতোষের সহপাঠী ও 
নষ্ট বু ছেমেভ্রনাখ লেন (ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রেলিদ্ধ বাবহীনর- 
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জীবী ছিলেন ; দ্বনামধন্তু বৈকৃঠনাথ সেন এখরই অগ্রজ ছিলেন ) লিখেছেন ; “এমন 
অসাধারণ কর্মবীর, এক মুহুর্ত তিনি কাজ না করে থাকতে পারতেন না, ধাকে 
দেখলে প্রকৃতই “বেল টাইগাঁর' মনে হতো, অন্তরে তার এত কোমলতা এত 
বালকের ন্যায় সরলতা । এত স্মেহভর৷ ভালবাস! ছিল যে, তার সঙ্গে যায়া বেশি 
না মিশেছে তারা ভিন্ন কেউ সে কথা জানে না।"**দিবারাত্রি একজে বাস করে 
দেখেছি এত সাদালিদে চাঁলচলন, এত আড়ম্বরশুন্ত মেজাজ; ব্যবহারে, এমন 
সহৃদয়ত1, এমন সরলতা, রাগ-বিরক্তি-শুন্ত এমন খোস মেজাজ, এতবড় অসাধারণ 
দিগ গজ পণ্ডিতের পক্ষেই শ্লোভ| পায়। প্রতিদিন রাত্র চারটার সময়ে শয্যাত্যাগ 
করে উঠে বেডাঁন তার চিরকালের অভ্যাস । তারপর থেকেই কাজ, কেবল কাজ-_ 
কাজভিন্ন বাজে গল্প করে সময় কাটান আদৌ পছন্দ করতেন না। আমাকে 
একবার বলেছিলেন--দেখ তুমি ত কাশীতে বাড়ি করেছ, আমার জন্য জায়গা 
ঠিক করো; সেখানে একখানা বাড়ি করে শেষবাস কাশীতেই করতে হবে। 
এমন সহ্দয়তা ও এমন আস্তরিকত1 বোধ হয এক আশ্ুতোষের পক্ষেই সম্ভবপর 
'ছিল। এমন সিংহের ন্যায় তেজন্বী মহাপুরুষের এমন কোমল হদয়,। এমন 
পারিবারিক কোমলতা! ও অভিন্নহদয়তা কমই দেখতে পাওয়া যায়। সকল বিষয়ে 
কর্তব্যজ্ঞানটা অতি প্রবল ছিল, যার জন্যেই আশুতোষ এমন অসাধারণ কর্মবীর 
হয়েছিলেন । আমার অগ্রজের পঞ্চাশ বছর ওকালতি শেষ হওয়ার" জন্য 
বহরমপুরের বার এলোসিযেসন ও অধিবাধিগণ কাশিমবাজারের মহারাজার নেতৃত্বে 
তার জুবিলী উত্সব করেন । কর্তব্যবোধে আশ্ততোষ সেখানে গিয়েছিলেন |? 

তার হ্বাধীনচিত্ততার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন শিশিরকুমার মৈজ্ঞ। তিনি 
লিখেছেন : “আর একদিন বড় মজার ঘটন। ঘটিয়াছিল। আমরা স্যর আশুতোষের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। হঠাৎ একজন খবর দিল, ডিরেক্টর অব পাব্লিক 
ইনসনত্রীকশন্‌ মিঃ হনেল তার সহিত দেখ। করবার' জন্য আসিয়াছেন। গ্ঠির 
আত্ততোষ তখন খালি গায়ে ছিলেন । কিন্তু তাহার সম্মুথে একটি গেঙি ছিল । 
'গেজিটা টানিয়া লইঘ়্া একবার গায়ে দিবার চেষ্টা করিয়াই তিনি বলিলেন, 'না, ইহ! 
আর গায়ে দিব না। যেমন আছি, এমনিভাবেই দেখ! করিব” এই বলিয়া তিমি 
একটু অগ্রসর হইয়া জোরে বলিলেন, 400206 10, [1070611, আর হর্নেল সাহ্বে 
সিড়ি দিয়ে উঠিয়া উহার নিকট উপস্থিত হইলেন" 

রাজেন্্াথ বিজ্যাতৃষপ মহাশয় লিখেছেন : প্রথম পত্তান কমলাদেবীই 
.আত্ততোধের জীবনে বুবি' তড়িত্রূপিনী ছিলেন। এই কন্তার জন্কাল হইতেই 


২৮২ শিক্ষার আন্ততোষ 


আত্বতোষের আতুজীবনের সর্ববিধ শ্রীবুদ্ধির শুত্রপাত এবং ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
বন্ধে আশুতোষের সর্ববিধ অভ্যুদয় ।” আশুতোষের সমগ্র জীবনের অস্তিত্ব যেন 
ভার পুত্রকল্পাদের ঘিরে আবর্তিত হতো।। আশুতোষের তিন কন্ত1 ও চারি পুত্র । 
আত্যান্ত নেহঞীল পিতা ছিলেন তিনি । তার নিতাস্ত আত্মীয়দের কাছে শুনেছি 
ত্বিনি পুঞ্র-কগ্তা-অস্ত-প্রাণ ছিলেন । পারিবারিক ন্মেহে তার সমস্ত হদয়খানি 
পরিপূর্ণ ছিল। তার পিতৃন্সেহের যোল আনার মধ্যে দশ আন পেয়েছিলেন 
প্রিকনতম। কন্যা কমল] ৷ দীনেশচন্দ্র লিখেছেন : “তাহার কন! কমলা দেবী বিধব 
হইলে আশুতোষ তাহাকে দ্বিতীধবার বিবাহ দিযাছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক 
ছিলেদ না, তিনি বন্ধু-বান্ধবের মধ্য বিধবা-বিবাহু চালাইতে চেষ্টা করেন নাই, 
বিধবা-বিবাহছ সম্বন্ধে কোন দিন কোন বতৃতা করেন নাই, কোন কিছু লেখেন 
নাই--পামাজিক কোন সমস্যা লইযা কখনে। বাস্ত হন নাই। স্বীয় গৃহে বিধবা- 
বিবাহ উপলক্ষে তিনি গোড়া ব্রাপ্ষণদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিযাছিলেন। 
ধিনি আদে সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, তিনি কন্তার দ্বিতীষবার বিবাহ দিলেন 
কেস? তিনি লক্ষমী-স্ব্ূপিনী কমল! দেবীকে প্রাগাপেক্ষা ভালবাসিতেন, এই লক্ষ্মীর 
বৈধব্য-বেশ তিনি সহা করিতে পারেন নাই । সেই অন্থপমা, কোমলহৃদয়। বালিক। 
পাধিব সমস্ত স্থখে বঞ্চিতা হইয়। নির্জল] একাদশী ও ব্রদ্মচর্য পালন করিবেন, এই 
অবিদীরের আঘাত আশ্ুবাবু সহ্য করিতে পারিলেন না। জননী জগত্বারিণী 
দেবীর সম্মতি লইয। তিনি কন্যার পুনরায় বিবাহ দিঁয়াছিলেন । এই বিবাহ 
উপলক্ষে তিনি গৌড় হিন্দুসমাজের অতিশয প্রতিকৃলত৷ সহ করিয়াছিলেন । 
কআশ্চর্ঘের বিষষ গোড়া হিন্দু নেতা, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশযের 
এই বিবাহে সম্মতি ছিল ।” 

ইহা ১৯*৮ সালের কথা। দুর্ভাগ্যবশত বছর না ঘুরতেই কমল! আবার 
বিধবা হলেন। জমন্ত মুখোপাধ্যায় পরিবারে এই ঘটনাষ গভীর দুঃখের ছাযাপাত 
হয়। তার হৃদয ভেঙে পড়লেও আত্মসংযমী পুরুষ আশুতোষ সেই সময়ে বাইরে 
ফোনে! চিত্বক্ষোভের পরিচয় দেন নি। কণ্ঠার ছূর্ভাগ্যকে তিনি এইবার মেনে 
নিলেন । ১৯২৩ সালের জানুয়ারি মাসে কমলার মৃত্যু হয়-সঙ্গে সঙ্গে 
খ্মা্ততোবেরও জীবনের গৌরব-হূর্ধ যেন অন্তমিত হলে । এই ঘটনার পর তিনি 
আর অতি অল্পদিন ইহুলোকে ছিলেন । স্বীয় মৃত্যুর কিছু পূর্বে আন্ততোষ তার 
প্রিয়তম কন্তার স্থতি তার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গেঁধে রেখে গিয়েছেন । তিনি 
বিশ্বধিজ্ালয়ে চন্লিশ হাজার উাকা প্রদান করে “কমল! লেকচার্স”-এর বাবস্থা! করেন 


শিক্ষার আশুতোষ ১৮৩ 


১৯২& সালে য়্যানি বেশাস্ত প্রথম 'কমলা-লেকচারার? হ্বরূপ বত্ৃত। প্রদান করেন । 
রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন ১৯৩৩ সালে। কবির বক্তৃতার 
বিষয় ছিল মানুষের ধর্ম" । 


আশুতোষ বড়লোক ছিলেন । তার এই বড়ত্বের প্রক্কৃতিট! অনেকেই ঠিক যত 
উপলব্ধি করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে অবনীজ্ঞনাথ একটি সুন্দর বিশ্লেষগ 
দিয়েছেন । তিনি বলেছেন : “লাকে একদিন তাকে অপব্যয়ের অপরাধ এবং অপবাদ 
দিয়েছে । কিন্তু এক গোছ! ধানের শীষ গজাতে আকাশ কতখানি জলের এবং 
আলোর অপব্যয় করে ; গোটা কতক বনের গাছ, মুষ্টিমেয় মানুষ আর জীবজন্ত-- 
এরি জগ্কে এত বড় পৃথিবী এই আকাশ এই সমুন্র এই নদী পর্বত উপত্যকা 
বাত্তান আলো! গ্রহ চন্দ্র তারা--একি দেখেও দেখি না কেউ । স্থপ্িয় গোড়ার 
কথাই হোল সর্জন। যেমন বর্ধার মেধ অপব্যয়ী, আকাশের তার] অপব্যয়ী, 
তেমনি এতটুকু জ্ঞান ফোটাতে বিরাটভাবে অপবায়ী ছিলেন এই মহাপুরুষ বলতে 
পারি, ছোটর জন্তে তিনি নিজেকে ঢেলে দিতে রূপণতা করেন নি, কার্পণ্য 
কোনদিন আসেনি তার মনের ভ্রিসীমানাতে । সব দিকে কপণ ও সংকীর্ণ, কিন্তু 
বড়লোক, ছোটদের তুলনাষ অনেক বড় এমন বড়লোক বড়লোকের ছায়া ধরে আছে 
এবং যথেষ্ট থাকবেও । কিস্তু ছোটদের সঙ্গে পার্থক্য নিয়ে বড় হস্গে গুঠাতেই তো যথার্থ 
বড়লোকের পরিচয় নয়--আগাছ। মাটিকে তুচ্ছ করছে বলেই বনম্পতি হতে পারে 
না যদিও অনেক উপরে সে বাতাসে শিকড় মেলিয়ে বড হতে চাচ্ছে। আপনার 
চেনে যারা অনেক ছোট তাদের দবার কতখানি নিকট হয়ে উঠল মানুষটি এতেই 
বড়লোকের পরিচয় পাই 1” 

ইংয়েজিতে যাকে বলে “[০%52106 95150091107--আশুতোষ ছিলেন তাই । 
চারদিকের পরিবেশের মধ্য থেকে বনম্পতির মতনই মাথ। তুলে তিনি ধাড়িয়েছিলের্ন 
সত্য, কিন্ত বনম্পতির সঙ্গে তার তুলনা চলে না। আশেপাশের দিকে কোনো 
লক্ষ) থাকে না, তলদেশের সম্পর্কে কোনো চিস্তা নেই--ইহাই বনম্পত্তির শ্বতাব 
এবং এই ধরনের সংকীর্ঘচেত। আকাশ-প্রমাণ বড়লোক এদেশে অনেক এসেছেন ও 
গিয়েছেন । আত্ততোষ ঠিক সেই শ্রেণীর বড়লোক ছিলেন না। স্বর জীবনের 
সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, কোনে] কাজের মধ্যে তিনি ছোট-বড়োর পার্থক্য 
করতেন না। 

কলিকাত। ইউনিভারলিটি ইনগিটিউটে আগুতোবের প্রথম বার্ধিকী শ্বতি,স্ার পঠিত । 


১৮৪ ্‌ শিক্ষাগ্ডক আঙতোষ 


কি গুণে আশ্ততোষ ধনী-দরিজ্র নিধিশেষে বাঙালীর হৃদয়ে এমম একাধিপত্য 
লাভ কয়তে পেয়েছিলেন? আজ থেকে প্রায় অর্ধতাবী কাল আগে খন তীর 
মৃত্যু হগ্ন, তখনকার কথা ধাদেয় ম্মরণ আছে, তীরাই বলবেন যে সেদিন তার 
মৃতাতে সমগ্র বাঙালী তথ! ভারতবাসী যেন পরমাত্্ীয় বিয়োগের অসহা বেদম! বোধ 
করেছিল। আগ্ততোষের মৃতাীতে দেশের ক্ষতিটা কি রকম হয়েছিল সেদিন সেই 
কথা ব্লতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন : দ্যাথার উপর থেকে ছাত বা ছাত। 
যাই সন্নে যাক টোঁকেই আবার যোগাড করে নেওয়া চলে, কিন্ধ আকাশ সরে 
গেলে মাথার উপরে সাত থাক্‌ ঠাদোয়। খাটিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আকাশের 
মত বৃছৎ এবং উদার সেই মহাপুরুষের অভাবে আমাদের শিক্ষার রাজত্বে কতখানি 
অন্ধকারের স্ী হল, কত ভয়ের লক্ষণ সমস্ত দেখা গেল, তা এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে 
ধারা আজ নাডা-চাড়া করছেন তারাই জানেন |” 


অনেকের মনে (এদের অধিকাংশই আশুতোষের বিয্লোধী দলভুক্ত ছিলেন ) 
এই রফম একট ধারণ ছিল যে, আশুতোষ তোষামোদপ্রিয় মানুষ ছিলেন । এই 
প্রসঙ্গে আমর! দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমতটা এখানে তুলে দিলাম । তীর ন্যায় 
আশুতোঁঘের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য থুব কম ব্যক্তিই লাভ করেছিলেন-_-তায় সঙ্গে 
আত্ততোষের দীর্ঘকালের (চব্বিশ বছর ) পরিচয় ছিল। কতরাং সভার অভিমতের 
একটা স্বতগ্্র মূল্য আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তিনি লিখেছেন : “লোকে 
বলে আশুবাবু তোষামুদ্রীতে বশীভূত হইতেন। আমার ধারণা কিন্তু অগ্তরপ। 
তাহার গুণরাশি এত বেশি ও অনস্তসাধারণ ছিল যে, তিমি পরের প্রশংসার কোন 
তোয়াক্কা রাখিতেন না । তিনি প্রশংসা বা হাততালি পাইবার জন্ত কোন চেষ্টাই 
করেন নাই । কেহত্তীছায় কাছে তাহার গুণ-গরিম] বর্ণন1 করিবার সাহসই পাইত 
"মা বছ লোকই তাহার অন্ুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে কয়েকজন 
তাহা বিশ্বস্ত ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, অগ্য সফলের সে সৌভাগ্য হয় নাই। 
এই দুর্ভাগা দল তীহার তোষাযোদপ্রিয়তার কুৎসা প্রচার করিয়াছেন | 
তোধাধোদপ্রিয়ত। দূরের কথা, আশ্ুবাবুঘ দোষ ধরিয়া, গালাগালি করিয়া 
বহলোফকে তাহার নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে আমি দেখিয়াছি!” 

আগল কথা, তার বিরুদ্ধ-পক্ষ আশুত্তোষকে অনেকভাবে নির্যাতিত, করেছেন । 
সর্যদেশে র্বকালে ইহাই নিয়ম যে, তিনি জনসাধারণের হিতের জন্ত সমস্ত স্বার্থ 
বিসর্জম' বন্ধে হ্র্মক্ষেত্রে অবস্তীর্ন হল, নিজেকে ভুলে, দেশের জন্য, দশের জন্য প্রাণ 


শিক্ষাপ্ড় আশুতোষ ১৮৫ 


ব্আহতি দিতে যিনি বদ্ধপরিকর হন--ভীর পুরস্কার নিন্দা, ঈর্ঘা, বিদ্রপ আর কণ্টক- 
মুকুট । এদেশে এয বড়ো! দৃষ্টান্ত রামমোহন ও বিষ্যাসাগর | রাষ্রগুরু স্বরেম্্রনাথের 
জীবনেও আমরা এই জিনিস প্রতাক্ষ করেছি । আর প্রত্যক্ষ করলাম আত্ততোষের 
জীবনে | দীনেশচন্দ্র সত্যই লিখেছেন : “আশ্তবাবুর বিরুদ্ধে অতি তীব্র প্রাতিকৃলতা৷ 
হযেছিল এবং নীলকণ্ঠের ন্যায বিষপান করিয়াও তিনি বর্তব্যক্ষেত্রে শিথিল-গ্রযত্ 
হন নাই।” 

তাঁর নান] ছুর্লভগুণরাজির মধ্যে আশুতোষের টি ও নিভীকতা 
সর্ধঞ্রনবিদিত । বন্তত এই মহাপুরুষের চরিত্র গভীরভাবে আলোচনা করে দেখেছি 
যে, তার মতন নির্ভীক পুরুষ বাংলাদেশে বডে! একটা জন্মগ্রহণ করেন নি। 
তেজে তিনি "সত্যই আদিতাপ্রভ ছিলেন । তিনি কাউকে ভয় করতেন না, কিন্ত 
কাকে অনেকে ভষয করত । নির্ভীক কে হতে পারে? যে আপনার কাছে 
'আপনি খাটি সে-ই তো নির্ভীক--আশুতোষ ছিলৈন অকুতোভয নির্ভীক। তার 
নির্ভীকতার বহু দৃষ্টান্ত আছে তার জীবনের নানা ' অধ্যা়্ে। তিনি যা ভাবতেন 
'তাই-ই করতেন--করতে তিনি পারতেন । 

শিবনাথ শান্্রীও অগ্ঠরূপ সাক্ষা দিয়েছেন । তিনি লিখেছেন : “মৃত্যুর পর 
আমাদিগকে চিত্রগুপ্ত যদি জিজ্ঞাসা করে কে কি দেখিয়া আসিলে?-আমি 
বলিব__একজন কর্মবীর দেখিনা আসিয়াছি; অধীন জাতিতেও একজন দ্বাধীন 
মান্থুয দেখিয়। আপিয়াছি।” এই উক্তি তিনি আশ্ততোষ সম্পর্কেই করেছিলেন । 
বন্তত গ্বাধীনতা ভাবটা তার যেন মজ্জাগত ছিল। এমন স্বাধীন প্ররুতির মান্ুষ 
রামমোহন এবং বিদ্যাসীগরের পর বাংলায় আর খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন নি । 

অনেকে বলে থাকেন, বিশ্ববিষ্তালযের ব্যাপারে আশুতোষ একজন ৪,৩০০ 
বা! স্বেচ্ছাতততরী ছিলেন-_তীর গ্রভুত্বের উপর কারো! নাকি কথা বলবার উপায় ছিল 
সা, বিশ্বা-ভীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না-_সকলকেই 
নিরিকারে তার কথা মেনে নিতে হতো। স্বাধীন মনোভাবসম্পন্ন বাকিরা 
লাধারণত একটু প্রভুত্বপ্রিয় হয়ে থাকেন । আন্ততোষ যে এর ব্যতিক্রম ছিলেন 
তা ময় । ইহা স্বাভাবিক । তবে ৪৪০০:৪৫তাকে বলা চলে না। এ বিষয়ে 
প্যামাগ্রসাদেযর অডিযত উদ্ধৃত করে দিলাম। তিনি লিখেছেন: “কেহ কেহ 
বলিয়া থাকেন, আশুতোষ শ্েচ্ছাত্স্ত্রী ছিলেন । তিনি যেকধপ "অবস্থায় ছিলেন, 
তাঁহাকে অনেফ সময় এমনভাবে কাজ করিতে হইত, যাহাতে লোকে বিরুদ্ধ 
সফালোচনা করিতে পায়িতেন । কিন্ত ধদি এ কথা ফেহ বলেন যে তিনি লোকের 


১৮৬ শিক্ষাগ্তর আশ্ততোষ 


স্বাধীনতা ।পছন্দ করিতেন না, এবং আলোচনাকালে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার 
পক্ষে বিরোধী হইতেন, “তবে তাহা ঘোরতর অন্যায় হইবে । সমস্ত গুরুতর বিষয়ই 
খুব পুথ্থান্পুঙ্খর্ূপে আলোচিত হুইবার পর তাহা৷ সভায় উপস্থিত কর হইত এবং 
সভার পূর্বেযে আলোচনা হইত, তাহাতে সকলেই যার যা'র মত কোন কুষঠা 
না রাখিয়া, সম্পূর্ণক্ূপে প্রকাশ করিতেন। এই আলোচনাকালে আশুতোষ 
নিরপেক্ষভাবে, ধীরতার সহিত সকলের কথ শুনিতেন। কিন্তু এইভাবে একট? 
বিষয় সম্যক্রূপে আলোচিত ও নুচিস্তিত হইবার পর তাহার যে মত্ত হইত, তাহা 
হুদূট হইত এবং তিনি তাহা সহজে নড়চড় করিতে চাহিতেন না।” প্ররুত কথা 
এই যে, আশুতোষের মতের দূচতাকে অনেকে অনেক সময অটোক্রেসী বলে ভুল 
করেছেন । সিনেট সিগিকেটের সভায় ধারা তাকে দেখেছেন অথবা তার সঙ্গে 
একত্রে কাজ করেছেন তীরাই এই সাক্ষ্য দেবেন। বাদ-গ্রাতিবাদ মুখর সভায় 
বিরোধিতার মুখে একটি প্রস্তাবকে সফল করবার জন্য যে বিচার-বুদ্ধি, যে দুঢতার 
প্রয়োজন তা আতশ্ুতোষের ষোল আনার উপরে আঠার আনা ছিল। তাঁর জীবনে 
এর অজন্র দৃষ্টান্ত আছে। আশুতোষের সমালোচকগণ যদি এই কথাটা বুঝতেন, 
তাছলে তারা কখনই তাকে হ্থেচ্ছাতম্ত্রী আখ্য। দিতে পারতেন না। ধার! তার 
সান্নিধ্য এসেছিলেন তার! জানেন আশ্ততোষ যা ভাবতেন বা যা করতেন তা 
ছিল তার অভিজ্ঞতা-প্রন্থত এবং বিচার-বুদ্ধি-নির্তর জিনিস--সেখানে প্রাধান 
আরোপের কোনো! প্রশ্নই উঠে ন।। 


আশ্ততোষের রাজনৈতিক কর্ম বা চিন্তা সম্পর্কে এ পর্ধস্ত বিশেষ কিছু উল্লেখ 
কর] হয় মি। সত্বা বটে তার রর্মের ক্ষেত্র ছিল স্বতত্র, তথাপি তার স্বল্পকাল স্থায়ী 
রাজনৈতিক জীবনে তিনি তার প্রতিভার ম্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। ১৮৯৯ 
সালে তখনকার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 
সদশ্তরূপে তিনি নির্বাচিত হন এবং সেই সমধে রাষ্ট্রগুরু হুরেজ্জনাথের পার্থে দাড়িয়ে 
কুখ্যাত্ত ম্যাকেঞ্জি বিলের বিরোধিতা করে তিনি যে বত দিয়েছিলেন তা মনে 
রাখবার মতো! । এই সময়ে তিনি কিছুকালের জন্ত কলিকাতা পৌরসভার অন্ততম 
কাউফ্িলর হিসাবেও মনোনীত হয়েছিলেন । ১৯১ সালে তিনি আবার বেঙ্গল 
কাউন্সিলে নির্ধাচিত হন এবং লেই সময়ে কাউক্দিলের প্রতিনিধিত্ব করবার জবন্ত 
তিনি দ্বিশ্লীয় ইন্পিরিয়াল ঘেজিললেছিভ কাউন্সিলে অন্ততম সদন্তরূপে নির্বাচিত 
হন । এখানে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ, গোপালক্ষ গৌধলে প্রভৃতি খ্যাতিমান 


শিক্ষার আশুতোষ ॥ ১৮৯ 


জননাষকদের পার্থ দাড়িয়ে যুবক আশুতোষ তীর পার্লামেপ্টায়ী রাজনৈতিক 
প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সকলকে বিস্মিত করেছিলেন । লর্ড কার্জনের ইউনিভাপিটিজ 
বিলের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে তিনি যে কয়টি বক্তৃতা করেছিলেন তা বোধ 
হয় অনেকেরই মনে আছে । তাঁরই আলোচনার ফলে এই বিলের বয়েকটি ধারা 
পরিবত্তিত হয়। 

আশ্ততোষ গণতন্ত্রে কতদূর বিশ্বাসী ছিলেন তা অন্মান করা শক্ত। তাঁর 
অস্তরক্গস্থানীয় অনেকের মুখে শুনেছি যে, তিনি তথাকথিত গণতন্ত্রে গভীর 
আস্থাবান ছিলেন না। বলতেন: “প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যতিরেকে যে 
গণতন্ত্র অথবা দায়িত্ববোধবিহীন যে গণতন্ত্র তা আদৌ গণতন্ত্র নয়। এই যে 
আমাদের দেশে 0:0601181700760 ও 01317600064 ডেমোক্রেসি, এট] কি 
বযরোক্রেসির চেয়ে কম ক্ষতিকারক 1” এই প্রসঙ্গে ১৯২৪ সালের জান্যারি মাসে 
লক্ষণে বিশ্ববিদ্ভালয়ের ইউনিয়নে প্রদত্ত তার “বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক নিষস্রণ” শীর্বক 
ব্তৃতাটি ন্মর্তব্য । তার বছ বিখ্যাত বন্তৃতার মধ্যে এটি একটি। সেদিন তিনি 
বলেছিলেন: *[ 5161] 00 0006 10 005 251:5600 2003112 007 0£ 
06000902805 ৪:50 02000018100 17301000005 9 80 006 58096 01006 [ 
1581152 6112 ভা৪,10655 800. ৫810£615 0৫ 40600001955  1022000105 00086 
92 (87386010060. 1060 ৪0. 10091106091 81500012805. গণতন্ত্র সম্থন্ধে 
আশ্ততোষের এই স্থচিস্তিত অভিমত'আজে! তার মূল্য হারায় নি। এইজন্তই তিনি 
শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজনৈতিক কলুষতা থেকে মুক্ত রাখতে চেখেছিলেন | স্বাধীন 
ভারতবর্ষে শিক্ষা-সংস্কারের কথা ধারা! আজ চিন্তা করছেন, তাঁরা যেন এট 
বিশেষভাবে মনে রাখেন | 


ষেদিক থেকেই আলোচনা করি না কেন, আমাদের কল্পনা-দৃটিতে আশুতোষ- 
চরিত্র একটি সজীব মন্ুম্যত্বের বিগ্রহ হিসাবেই প্রতিভাত হয়। আঙঞ্ততোষ সেই 
শ্রেণীর মানুষ ধার সম্পর্কে আমর] নিঃসংকোচে বলতে পারি--“স জীবতি মনোযন্ত 
মননেন হি জীবন্ঠিঃ ৷ বাঙালীর সমাজজীবনমন্থনেই এমন একটি বিচিত্র শৌর্ধ-বীর্য- 
মহত্ব বিভৃষিত ব্যক্তিত্থের আবির্ভাব ঘটেছিল আমাদের কালে । নিঃসন্দেহে বাঙালীর 
এ জন্ম-জন্মান্তরের পুপোর ফল। আমরা দেখলাম বিগ্ভাসাগরের মতোই সেই 
আজেয় পৌরুষ আর অক্ষ্ন মনুয্ত্ব আত্ততোষ-চরিত্রের প্রধান গৌরব। আমরা এও 
দেখলাম তিনি নিজের মধ্যে যেভাবে সত্োর তেজ, কর্তবোর সাহস এবং গ্বাধীনতা 


১৮৯৮ শিক্ষাণ্তরু আগুতোষ 


অনুভব কয়ে কঠিন সংগ্রামে জয়ী হয়েছিলেন, সেই জয়ের উত্তরাধিকার তিনি ম্নেখে 
গিয়েছেন তার শ্বজাতিয় জন্য। তিনি যানের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে 
ভবিষ্যতের, বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের, সত্য সন্বদ্ধের বাধ। মোচন করে বাঁঙালী- 
জীবনকে চিরকালের মতো! ভাশ্বর ও কর্মোঙ্গীপ্ত করে গিয়েছেন । 1 10256 
1160, ৪00 198৮৫ 1506 1150 (0 ৮৪40. এ কথা তিনিই বলতে পারতেন । 
কারণ তিনি সর্ধদাই একটি জীবন্ত জীবন যাপন করে গিষেছেন । 

আশগুতোষের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব এবং চরিজ্রের প্রতি একবার সঙ্তর্ধ দৃষ্টিপাত 
করলেই যন আপনিই বলে ওঠে-*70015 অ৪5 ৪. 2021)*-সত্যই এই একটি 
মান্ধষের মতো মানুষ । বাংলার উনিশ শতকের ইতিহাসের রাজপথে মহৎ" 
চরিত্রের এক বিরাট মিছিল। আশুতৌম় সেই মিছিলেরই একজন । তার জীবন 
ছিল একটি মহাযজ্ঞ_-সে হজ্ঞশালায় তিনি প্রাচীর প্রাচীন ভাবের সঙ্গে গ্রতীচির 
জান-বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করেছিলেন । তার সমকালবর্তী মনীষী বাঙ্গালীর 
মগডলে এই বিশেষত্বে তিনি একমাত্র স্যর গুরুদাসের সঙ্গে তুলনীয় । সংসারে মহৎ- 
চরঝ্ের আবির্ভাব হয় কেন? এ অভ্যুদয় জাতীয় জীবনের প্রবল প্রকাশ-- প্রবল 
উদ্দাস। বাঙালীজাতিকে আশুতোষ কতথানি উন্নত করে গিয়েছেন তা বুঝবার 
সময় বোধ হয় আজ এসেছে। রামমোহন বাংল! দেশকে জাগিষে দিয়ে গেছেন, 
তাই বাঙালী ভারতবধের মধ্যে সর্ববিষয়ে অগ্রনী হতে পেরেছিল । বিচ্যাসাগর 
এসে আমাদের সেই অগ্রগতি আরে? প্রসারিত করে দিলেন । কিন্তু বুদ্ধির ক্ষেতে, 
জানের ক্ষেত্রে একমাজ্জস আশুতোষই বাংল! দেশকে সবিশেষ উন্নত করে গিয়েছেন । 
তিনি একাগ্রচিত্তে শুধু একটি বিষয়ই চিন্তা করে গিয়েছেন--ভারতের জ্ঞানোন্নতি। 
শুধু চিন্তা করা নয়। নিজ প্রতিভাবলে ও মনীষা প্রভাবে ভারতে, উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্রে এক নৃতন প্রাণশক্তির উদ্বোধন তিনিই করেছিলেন: 

সেই তীর স্বমহত্তী কীত্তির মধ্যেই ছুর্লভ অমরত্ব লাভ করেছেন বাংলা তথ! 
ভারতের শিক্ষাণ্ডর আশুতোষ । 


॥ পরিশি৪ ॥ 
লর্ড লিটনকে লেখা আশুতোষের পত্র 
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